আমরা অবিকল সেইরূপ মুদ্রিত করিলাম । এই পসাংখ্যদর্শন্‌ 
যদি পাঠকপমাজে পরিগৃহীত হয়, শাঁহা হইলে গ্রন্থকাঁরের অন্যান্য 
রচনা প্রকাশিত করিবাঁর ইচ্ছা রহিল; ইতি । 


২৬, রাজ নবকৃষ্ণের দ্বীট, কলিক!তা। 
সন ১৩০৬ সাল, ১৩5 অগ্রচাযণ। 


শ্রীস্বরেন্্রনাথ বটব্যাল। 


মহধি কপিলের সময় নির্ণয় । 


সাংখ্যদর্শনের আদি আচার্য্য মহর্ষি কপিল বু 
পুর্বে প্রাছুর্ভ্‌ত হইয়ছিলেন, ইহা একপ্রকীর নিশ্চি.. 
বুদ্ধদেব কপিলবাস্ত নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন, 
তাহাকেই কেহ কেহ সাংখ্যাচীধ্য কপিলের জন্ম 
বলিস অনুমান করেন । সিংহলদেশীয় শ্রমণেরা যের 
বলেন, তাহাতে খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্বের বুদ্ধদে 
নির্ববাণঞ্রাপ্ত হয়েন। তশুকালে তাহার বয়স অশীখি 
বৎসর হইয়াছিল। তাহাতে পাদ ২১-*১-বতদর 
বুদ্ধের আবির্ভাবকাঁল ধরিয়া,তাহার অন্যুন একশত বগুস 
পূর্বে অর্থাৎ ২১ বদরে মহবি কপি 
আবিভূতি হইয়াছিলেন,বিবেচনা হয় । ইহা অবশ্যুই একা 
স্থল গণন। | কিন্তু ইহা অপেক্ষা নিশ্চিতরূপে কপিলের 
সময় অবধারণ করিবার এক্ষণে উপায় নাই। 
কপিলই প্রথমে আত্মাকে “নিত্য-শু দ্ব-মুক্ত-বুগ্ধ- 
স্বভাব” বলিয়া খ্যাপন করেন। আত্মা আপনার স্বভাবসিদ্ধ 








"দ্ধ” বাঁ বিশুদ্ধ চৈতন্যময় অবস্থা পুনলপাভ্‌ করিতে 

রিলেই মুক্ত হয়। অতএব কপিল-শিষ্যেরা কিরূপে 
[দ্ধ” হইতে পারা যায়, তাহারই উপায়-উদ্ভাবনে কিছু 
দন যত্বু করিয়াছিলেন। তপস্যা দ্বারা শরীরকে" ক্লেশ- 
হিষুর করিতে পারিলে হয় ত আত্মা অবশেষে ক্লেশের 
পারগামী হইয়া, কেবল বিশুদ্ধচৈতন্যময় * বা “বুদ্ধ” 
হইতে পারে মনে কবিয়া, কপিলশিষ্যেরা তপস্যা, ধ্যান, 
ও যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন । সংসার নিতান্ত 
ক্লেশের স্থান, মনুষ্ান্ত্া সংসারে ন্ুখন্তঃখের রজ্জুতে 
“বদ্ধ” হইয়া অতীব শোচনীয় অবস্থা প্রাণ্ড হইয়াছে, 
চিন্তাশীল মনুষ্যেব মনে তৎকালে এইকপ সংস্কার বদ্ধ- 
মুল হইয়াছিল । কিরিপে এই শোচনীয় অবস্ত। হইতে 
উদ্ধীরলাভ হইতে পারে, কপিল তাহাব এক অভিনব পন্থা 
আবিক্ষারের যত্র করেন । সেই পন্থাকে সন্নযাসপন্থা ব! 
তপস্য।পন্থা বলা যায়। সিদ্ধার্থগৌতম প্রগমে “বুদ্ধ” 
হুইবার জন্য সেই পন্থারই অনুসরণ করেন ; বিল্কু অব- 
শেষে তাহ। নিক্ষল ও ভ্রমহুক বলিয়া তাহাব প্রতীতি 


হইলে,-তিিনি স্বীয় অভিনব পন্থা, _যাহাকে “বুদ্ধপন্থা” 
বল! যাইতে পারে, প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
এই কথার উপর লক্ষ্য রাখিলে, কপিল ও সিদ্ধার্থ-গৌতম- 
বুদ্ধের মধ্যে যে অন্ততঃ এক শত বৎসর অতীত হইয়া. 
ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কপিলের উপ- 
দেশ তণকালে আর্্যাবর্ধের প্রধান প্রধান স্থানে প্রচারিত 
হইয়াছিল। দ্রেশে দেশে লোকে “বুদ্ধ” হইবার জন্য 
উদ্ভমশীল হইয়াছিল। যাহারা এইরূপে বুদ্ধ হইবার 
জন্য যতুশীল হইয়াছিলেন, তাহারাই অবশেষে সিদ্ধার্থ- 
গৌতমের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া, তাহীকেই একমাত্র “বুদ্ধ” 
বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, তিনি “বুদ্ধদেব” এই উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব, কপিলকে সিদ্ধার্থগৌত- 
মের পুর্ববকালীন ব্যক্তি বল! যায়। 


বেদের মহিত কপিলের দর্শন-শান্ত্রের মাময়িক 
সম্বন্ধ নির্ণয় । 


বিষুপুরাণের এঁতিহাসিক বিবরণে জানা যাঁয়ু যে, 
নন্দীভিষেকের ১০১৫ বতসর পূর্বের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও 
পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। প্রাচীন পণ্ডিতের! পরীক্ষি- 
তের সময় হইতেই কলিকালের আরম্ভ বলিয়। বিবেচনা 
করিতেন ; এবং নন্দাভিষেকের সময় কলির মধ্যাহ্ন বা 
বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতেন । 
নন্দের ১০০ বসর পরে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত 
হয়েন ; এবং ইংরাঁজ পণ্ডিতদের গ্রবেষণায় নির্ণীত হইয়াছে 
যে, গ্রীষটপূর্বব ৩২৫ অন্দে, শকাব্দপুর্বব ৪০৩ অন্দে চন্দ্র- 
গুপ্ত রাজা! হয়েন। তদনুসারে,- 


থঃ পুঃ ৪২৫ 
নন্দাভিষেকের সময় উল 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নে পু ১৪৪, 
বা পরীক্ষিতের জন্মের সময় উ শঃ পৃঃ ১৫১৮ 


কুডক্ষেত্রের যুদ্ধকালে কৃষ্দ্ৈপায়নকে পরিণত- 
বয়স্ক, অর্থাৎ ৭৫ বৎসর বয়স্ক অনুমান করিলে, তাহার 
জন্মকাল,_- 
খুঃ পুঃ ১৫১৫) 
শঃ পুঃ ১৫৯৩ | 
তদীয় পিতা তৎকালে ৩০ বৎসর বয়স্ক ধরিলে 
পরাশর খধির জন্মকাল, 


খৃঃ পৃঃ ১৫৪৫ 1 


শঃ পুঃ ১৬২৩ 
সেই হিসাবে পরাশরপিত। শক্তি, খষির জন্মকাল, 


খুং পুঃ ডি 
শং পৃঃ ১৬৫৩ 


শক্তির পিতা বসিষ্ঠ খধির জন্মকাল, 


খৃঃ পুঃ ১৬০৫ 
শঃ পৃঃ ১৬৮৩ 


বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সমকালীন খষি। তাহাদের ময়ে 
মহারাজাধিরাঁজ স্্ধাম আধ্যাবর্তের সমত্াটপদে অভিষিক্ত 
ছিলেন | স্থদীসের মহাভিষেকের অনুমানিক সময়, 


রি সি হুর | বৎসর। 
রগ পুঃ ১৬৩৩ ী। 


এই সময়েই খখেদ রচিত হইতেছিল । এতদ্দার! 
অনুমান হয়, বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রায় ৮৮০ বসব পরে 
কপিলের জন্ম ও আবির্ভাব হইয়ছিল। এই দীর্ঘকালের 
মধ্যে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতসমাজে যে সকল মণেক গৰি 
বর্তন হইয়াছিল, তাহা খণ্ধেদ ও কপিল-দর্শন-পাঁঠে 
অবগত হওয়া যায়| সংক্ষেপে তাহা এই, 


(ক) 
ধণ্েদের সময়ে ঈশ্বরে পণ্ডিতদের অটল বিশ্বীস। 
কপিলের সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে পথ্ডিতদের ঘোর- 
তর সন্দেহ, এমন কি, অবিশ্বাস । 
(খ) 
খ্বেখেদের সময়ে লোকের এঁহিক-উন্নতি-সাঁধনে 


অসাধারণ উৎসাহ ও প্রযত্ব । রাজ্য, ধনসমৃদ্ধি, বীরপুক্র, 
ইহাই লোকে সর্বাস্তঃকরণে কামনা! করিত । 


কপিলের সময়ে এহিক স্থখে পগ্ডিতদের ঘোরতর 


বিরাগ । 
(গ) 


ঝণেদের সময়ে লোকে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইবার 
কামনা করিত। স্বর্গ কেবল নিরবচ্ছিন্ন সখের স্থান 
বলিয়া মনে করিত; এবং যাগধজ্ভ্ধকে স্বর্গলাভের উপায় 
মনে করিত । 
কপিলেব সময়ে পণ্ডিতের স্বর্গে বাইতে ইচ্ছা করি- 
তেন ন।% স্বর্গেও ছুঃখ আছে বলিয়া মনে করিতেন । 
অতএব যাগযজ্ঞে বাঁতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বর্গ ছাড়িয়। 
এই সময়ে তাহারা মুক্তির কামনা করিতেন । 
(ঘ) 
ধপ্ধেদেব সময়ে ব্রহ্ষচর্া এবং গাহন্থ্য, কেবল এই 
ছুই আশ্রম দেখা যায়; কপিলের সময়ে বানপ্রস্থ এবং 
ভিক্ষু আশ্রমেরও প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল। 
(উড) 
খণ্ধেদের সময়ে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত লোকের 


০ 


খ্যা অপেক্ষাকৃত অল্ল এবং ব্রাঙ্মণেরা অনেকেই বিদ্বান 

ও গণ্য মান্ত ও সম্ৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন । ব্রাহ্গণ-সমাজের 
অবস্থা এই সময়ে সকল বিষয়েই ভাল । 

কপিলের সময়ে ব্রাহ্মণদের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা হীন হইয়া! আসিতেছিল। অনেকে বুর্তি- 
কধিত হইয়াছিল। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় 
পূর্বের ন্যায় সুখ ছিল নাঁ। ব্রাক্গণ-সমাজ অনুভব করি- 
তেছিল যে, সুখের সময় গিয়া দুঃখের সময় আসিয়াছে । 
পূর্ববকালকে ব্রাহ্মণেরা সত্যযুগ বলিয়! সমর" করিতে- 
ছিলেন, এবং বর্তমান দুঃখের অবস্থাকে কলিযুগ বলিয়া 
বর্ণনা করিতেছিলেন । 

(চ) 

ঝগ্ধেদের সময় কবিতার সমাদর ছিল। কপিলের সময় 
কবিত৷ হেয় হইয়! ধাড়াইয়াছিল। কবিতার পরিবর্তে তর্ক- 
*ণীস্ট্রের অনুশীলন শ্রীবৃদ্ধিলীভ করিয়াছিল । তার্কিকেরা 
এই সময়ে যাগযজ্ন্ত ও বেদের অযৌক্তিকতা গ্রতিপন্ন 
করিতেছিলেন। 


সূচীপত্র । 


বিষয়। পৃষ্টা । 
১। বেদ ও দশন ৩ 
২। নিত্যবস্ত 


৩। পদার্থের ত্রেবিধা 

৪। সাংখ্য বৈদাস্তিক ও লৌকিক আত্মা 

৫1 হষ্টি 

৬। সাঁংখ্যদর্শনের“মহৎ” 

৭। সাংখ্যদর্শনের অহঙ্কার 
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সাংখ্যদর্শন। 


ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্যের ন্যায় গভীর যুক্তিপূর্ণ মূলতত্ব- 
সম্বন্ধীয় বিচার অন্ত কোন দর্শনশাস্ত্রে নাই। কিন্ত ছুঃখের 
বিষয়, সাংখ্যের প্রকৃত মত বুঝেন, বাঁ বুঝাইতে পারেন, এরূপ 
পণ্ডিত +বরল। বেদান্তের সহিত সাঁংখ্যের যে বিরোধ, তাহা 
সামঞ্জন্তের অতীত ? ধিনি বেদীস্তের মতে মত দিবেন, তিনি 
সাংধ্যের মতে মত দিতে পারেন না; এবং ধিনি সাংখ্যের মতে 
মত দিবেন, তিনি বেদীস্তের মতে মত দিতে পারেন নাঁ। কিন্তু 
তাহা হইলে কি হয়--উভয় মতের বিদোধ না বুঝিয়া অনেকে 
তাহারু সামঞ্জন্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; অনেকে যুগপৎ 
সাংখ্য ও বৈদীস্তিক হইয়ী পড়েন। অনেক্‌ বড় বড় পণ্ডিতকে 
বলিতে শুনা যাঁয়, সাংখ্যও ঠিক, বেদাস্তও ঠিক; তাহা! যে 
অসস্তব, তাঁহা তাহারা পরিগ্রহ করিতে পারেন না। ভগবদ্গীন্ত। 
ও বিষুপুরাণের ন্যায় গ্রন্থ সাংখ্যের মত অনুসরণ করে কি 
বেদান্তের মত অন্থুসরণ করে, অনেক সময়ে নিশ্চয় করা ছুঃসাঁধ্য । 
কিন্তু দেখ! যাঁর, ধাহার। বেদান্তের বিশেষ পক্ষপাতী, তাহারা 


২. সাংখ্য-দর্শন । 


সাংখ্যের পরিভাষ! গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সাঁখ্য-পরি- 
ভাঁধার উৎকর্ষের প্রমাণ পাওযু। বাঁক ॥। সাংখ্যের মর্ধ্যাদার 
বিষয় অধিক আর কি বলিব, ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, 
বিষুপুরাণে কথিত আছে যে, সপ্ুর্ষি কর্তৃক ভূমণ্ডলে বেদ: প্রচা- 
রের পূর্বে অগ্রে সাংখ্যদশন প্রকাশিত হইয়াছিল। পুরাণ- 
কর্তার চক্ষে সাংখ্যদর্শন বেদের অপেক্ষা অধিক না হউক 
বেদের তুল্য সন্মানের সামগ্রী । এক্ষণে আমরা এই সাংখ্যদর্শনের 
মূলতত্বগুলির সমালোচনায় ব্যাপৃত হইব। 
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১ ॥ বেদ ও দর্শশ ॥ 


প্ধর্ম” ও পত্রহ্ষ” বেদের বিষয়। প্ধর্স্েণ গমনমৃদ্ধং গমন- 
মধস্তারৈশ্শেণ”-অর্থাৎ ইহলোকে ধর্ম আচরণ করিলে পর. 
লোকে সদ্গতি, এবং অধর্্ম আচরণ করিলে পরলোকে অধো- 
গতি হইবে, এই তত্ব বেদের বিষয় । এই বিশ্বসংসার একজন 
সচ্চিদানন্দময় বিধাতাপুকষ কর্তৃক স্থষ্ট'হইয়াছে, এবং পরিরক্ষিত 
হইতেছে, এই তন্বও বেদের বিষয়। কিন্তু এই সকল তত্ব 
"্র্শন”-শান্তুসম্মত প্রমাণের ছারা প্রমাণিত হয় না? তজ্ন্তই 
উক্ত হইয়াছে_-প্ধর্মব্রহ্গণী বেদৈকবেছ্ে ইতি”। দর্শনশাস্ত্ 
সম্পূর্ণরূপে প্র্শন” এবং দর্শনমূলক অনুমানের উপরে সং- 
গঠিত; আর বেদের তত্ব ও বিষয় “আদৃষ্ট” অর্থাৎ দর্শন- 
শাস্ত্রের অতীত। ফ্টহার। অন্মদ্দেশে বিজ্ঞানশান্ত্রের মূলপত্তন 
করিয়াছেন, ভীহার! মানববুদ্ধিগম্য সত্যসকলকে ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন--একশ্রেণী “দুষ্ট” আর এক শ্রেণী “অদৃষ্ট”। 
যে সকল সত্য “অৃষ্ট,” তাহা বেদের দ্বারা অবগত হওয়া যায়; 
দর্শনশীস্ত্র কেবল “দুষ্ট” সত্য লইয়াই ব্যাপৃত। 

অতএব দর্শন ও বেদশান্ত্রের বিষয় একটি পরিষ্কার সীমাচিহ্রে 
চিহিত। আমরা অনেক সময়ে এই সীমাচিহ ভুলিয়া যাই। 
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অনেক সময়ে ব্রহ্ম ও ধর্দ্বের অলৌকিক অৃষ্টতত্ব যাহা দর্শন- 
শাস্ত্রের সীমার সম্পূর্ণ বহিভূতি, তাহাকে দর্শনশান্ত্রের অস্ততৃতি 
করিতে চেষ্টা করি) তাহাতে সত্যের আবিষ্কার না হইয়া আত্মা 
দংশয্মের কুজ.ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হয় মাত্র । | 
সাংখ্যেরা ভ্রিবিধ প্রমাণ অঙ্কীকার করেন 7 যথা,- প্রত্যক্ষ, 
অন্থমান এবং আঁপ্তবচৰ্। আপ্তবচন অর্থাৎ বেদ। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়বিধ প্রমাণ (আপ্তবচন) দর্শনশান্ত্রীষ প্রমাণ 
নহে। ধাহার। প্রকৃত জ্ঞানী সাংখ্য, তাহারা বলেন, বেদের 
সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই 7 বেদ অতীকন্ত্রিয় তত্বের শিক্ষা 
দেয়, আমরা কেবল ইন্ট্রিয়গোচর বিষয়েরই আলোচনা করি । 
কিন্ত কোনও কোনও সাংখ্য পণ্ডিত আপনাদের মতকে বেদ- 
সম্মত ও বেদাবিরুদ্ধ বলিয়া! প্রমাণ করিতে যত্ব করিয়াছেন। 
তাহা ভিন্ন কথা। আামরা বিবেচন। করি, এনপ ধত্ব ভ্রমাত্মক | 
বেদের সহিত দর্শনের বিরোধ সম্ভবে না। বেদ যদি দর্শনের 
সীমায় পদার্পণ করেন, সে অনধিকারচক্চা । দর্শনও বদি বেদের 
সীমায় যাইতে চাহেন, তাহাও অনধিকারচর্চা । বেদ ও দর্শনের 
আলোচনায় ব্যাপৃত হইলে এই কথাটি সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রাখিতে 
হইবে। দর্শন এবং দর্শনমূলক অন্ুমানই দর্শনশাস্ত্ের ভিত্তি। 
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বেদান্তদর্শনের মত বেদসম্মত, আর সাংখ্যদর্শনের মত বেদসম্মত 
নহে, এই কথাটি প্রমীণ করার জন্য শঙ্করাঁচার্ধ্য অশেষ ত্র ও 
পরিশ্রম করিয়াছেন ; সে সমুদ্রায় যর এবং পরিশ্রমই ভন্মাহুতি 
হুইয়াছে। দর্শন ও দর্শনমূলক অন্থুমান কোন্‌মতের পোষকত! 
করে, ইহাই সম্পূর্ণ বিবেচ্য বিষষ। 


পি রিআপাাারিরামারর 
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২ ॥ নিত্য বস্তু ॥ 

আমরা ইতস্ততঃ যেসকল পদার্থ দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি দ্বার! 
গ্রতাক্ষ করি, দেখিতে পাই, তাহারা ঘোরতর পরিবর্তনের 
অধীন। শুদ্ধ পরিবর্তন কেন, আপাততঃ অনেক নূতন পদীর্ঘের 
উৎপত্তি, অনেক বর্তমান পদার্থের ধ্বংসও লক্ষিত হয়। আমরা 
নিজে জন্মমৃত্যুর অধীন। ঘত দুর দেখা যায়, তাহাতে জন্মের 
পূর্ব্বে কোন অস্তিত্বই ছিল না-মৃত্যুর পরও কোন অস্তিত্ব থাকে 
না। তাহাতে কোন কোন দার্শনিক স্থির করিলেন, ,আমরা 
“অনিত্য” পদার্থ । অন্ততঃ আমাদের দেহ “অনিত্য” পদার্থ । 
ইহা আজ আছে, কাল নাই। 

তাহার উত্তরে অপর দার্শনিক বলিলেন, দেখ তোমার দেহ 
অনিত্য কিরূপে? তোমার দেহ ক্ষিতি অপ. প্রভৃতি যে উপা- 
দানে গঠিত, ভাহার ত ধ্বংস দেখি না। তোমার দেহ ধ্বংস 
না হইয়া কেবল বৃপান্তর হয় মাত্র। পঞ্চভূন্তকে তুমি অনিত্য 
বলিতে পার না । 

প্রত্যুন্তরে অনিত্যবাদী বলিলেন, পঞ্চভৃতই বা নিত্য কি 
প্রকারে? ইহাকে আমি রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ শব্দের বিকারমাত্র 
ধলি। পঞ্চভুতে রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব ভিন্ন আর কি আছে? 
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কিছুই*নুই। আর রূপরসাদি আমাদের মনের জ্ঞানমাজ। 
দেখ দর্পণে তুমি আপন প্রতিবিম্ব দেখিবে, তাহাতে রূপ আছে--- 
তাহা কি অলীক নয় ? তাহা কি তোমার জ্ঞানমাত্র নয়? দেখ 
স্বপ্নে তুমি কতপ্রকার রূপরসাদির সংঘস্বরূপ পদার্থের উপ- 
লদ্ধি কর, তাহারাও কি অলাঁক নয়? তাহারাও কি তোমার 
জ্ঞানমাত্র নয? আরও দেখ জাগ্রৎ অবস্থায় তুমি কিরূপ প্রত্যক্ষ 
কর। তুর্নি ুর্য দেখিতেছ যেন একটি থালার মত। প্রাতঃ- 
কালে ক্লৌোহিতবর্ণণ আবার মধ্যান্তে পীতবণ। উপরিভাগ যেন 
সমতল । কিন্ত তুমি জ্যোতিষের অঙ্গমানে জানিতে পার, স্্র্য্য 
পৃথিবী অগ্গেক্ষা অনেক বড়_-ইহাঁ বর্ত,লাকার। যে পদার্থ 
একবার লাল একবার হল্দে দেখায়, অবশ্ত স্বীকার করিতে 
হুইবে, তাহা লালও নর, হল্দেও নয়। লোহিতাদি বণজ্ঞান 
তোমার জ্ঞান বই আর কিছুই নয়। অতএব যে সংসারে ব্ূপ- 
রস-গঞ্ধ-স্পশ-শব্ধ ভিন্ন আর কিছুই দেখি না, তাহা কেবল 
আনাদের জ্ঞানের খেলা। আমরা জাগিয়। জাগিয়া একপ্রকার 
স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র | সংসারে জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই। ($ 
আর জ্ঞান ক্ষণিক। চক্ষু চাহিলাম ত নানাবিধ বর্ণ দেখিলাম, 





(১) জ্ঞানবৈচিত্র্যই সংসার; এ জ্ঞানবৈচিত্র্যকে চাক্ষুষাদি ভেদে 
নিম্নলিখিত রীঁপে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা 
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চক্ষু মুদিলাম ত সব ন্তর্ধান! এই হইতেছে, এই গেল ইহাই 
জ্ঞানের আকার ও প্রকৃতি । অতএব সমগ্র সংসার অলীক ও 
ক্ষণিক। সংক্ষেপে এই তত্ব এইরূপে প্রকাশিত ণ্যৎ সৎ তৎ 
ক্ষণিকং।” তুনি যে কিছু পদার্থ আছে বলিয়া বল, তাহা কেবল 
জ্ঞানের বিকার ও ক্ষণিক | 

ইহার প্রত্যুন্তরে নিত্যপদার্থবাঁদী বলেন, বেশ, সমুদাঁয় বাহ্- 
বস্ত তর্কাহুরৌধে জ্ঞানের বিকার বলিম্া। স্বীকার করিলাম, 
কিন্তু জ্ঞানের আদ বস্বরূপ অহ্ংপ্রত্যয়মূলক আত্মার কুথা কি? 
ইহা ত নিত্য বটে? তুমি আত্মাকে ক্ষণিক বলিতে পার না। 
যেআমি কল্য ছিলাম, সে আমি অগ্থ রহিয়াছি 'বলিয়া স্পষ্ট 
উপলব্ধি হইতেছে । 


১। চাক্ষুষ জ্ঞান! (ক) লোহিত হরিৎ ইত্যাদি বর্ণরজ্ঞান। 

(খ) আকাশজ্ঞ।না যথা দেধ্য বিস্তার বেধ ত্রিকোণ বৃদ্ধ প্রভৃতি 
আকার,_সান্িধ্য ব। দৃবত্ব--এক ছুই ইত্যাদি সংখ্দ (?) ছোট বড় ইত্যাদি 
পরিমাণ (গ) পারম্পর্যয বা কালজ্ঞান। 

২1 আাবণ জ্ঞান শক । কাল। সংখ্যাও 

৬। স্ত্রাণজ্ঞান- গন্ধ । কাঁল। 

৪1 ত্বাচ জ্ঞান_স্পর্শ। 

৫1 রীসন জ্ঞান-রস | 

৬। মাঁংসিক জ্ঞান--কাঠিন্য কোমলতা, স্থিতি গতি । অবরোধ 

৭। মানসিক জ্ঞান- স্মৃতি চিন্তা-ইচ্ছ। ভয় আশা হুখ ছুঃখ ইত্যাদি । 

৮1 বিনয় জ্ঞন--ভাল মন্দ, ধন্মীধন্্ম। 
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তাতে অনিত্যবাদী বলেন, অহংপ্রত্যয়ও একপ্রকার জ্ঞান- 
মাত্র এবং অন্ঠান্ত জ্ঞানের সায় অলীক ) তবে ভূত ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমানের স্বতি আছে, অবশ্ঠ স্বীকার করি । কিন্তু ইহাকে আমর! 
জ্ঞানের ধারাবাহিকতা, বলি। জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে ক্ষণিক, কিন্ত 
ইহা আোঁতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন । একটি অনিত্য জ্ঞান উদয় হুইয়। 
অন্তমিত না হইতে হইতে অপর একটি উদয় হয়। আর 
ভুরি ভূরি ক্ষণিক জ্ঞান যুগপৎ উদয় হয়। অবিচ্ছেদে এইক্সপ 
জ্ঞানরান্রি জন্মিয়া একটি জ্ঞান অপর জ্ঞানকে এইরূপে অভিভূত 
করে যে, তাহাতে “অহং” এইরূপ আর একটি মিশ্র ক্ষণিক 
জ্ঞানের উত্পত্তি হয়। বস্তগত্যা আত্মা নামে কোন নিত্য পদ1- 
থের সত্তার কোন প্রমান দেখি না। 

ইহার নাম বিশুদ্ধ নান্তিবাদ। ইহা বৈদিক নান্তিকত! নহে, 
দার্শনিক নাস্তিকতা । যোঁগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্বের৷ এই মতের 
বিশেধ পক্ষপাতী ছিঠলিন। (২) 


(২) 'বিষ্ণপুবাণে বুদ্ধণ “মায়মোহ” নাম দিয়া তাহার উপদেশ 
এই্ধপ বর্ণিত হইয়।ছে ৫ - 
“বিজ্ঞ নময়মে বৈতদশেষমবগচ্ছথ । 
পবুধ্যধবং মে বচঃ সম্যখ,ধৈরেবমুদীরিতম্‌ ॥ 
"জগদেতদনাধ।রং ভ্রাস্ত্িজ্ঞান[৫তৎপরং।৮-- 
৩য় অংশ ১৮ শ অধ্যায়। 
নাংখোরঞ্জ ইহার প্রতিবাদ করেন) 
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নিত্যপদার্থ এই পৃথিবীতে দর্শনশান্ত্রের প্রমাণ ভনুসারে 
আছে কি নাই--এইটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মধ্যে 
একটি ঘোরতর বিবাদের স্থান। কেহ বলেন আছে--কেহু 
বলেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে বিবাদের সামঞ্রস্ত অসম্ভব_-“আছে” 
ও “নাই” ইহার মধ্যে অপর কোন কোটি নাই। হয় আছি, না হয় 
নাই। এতদ্বারা দার্শনিক সম্প্রদায়কে এইরূপে বিভক্ত করা! 
যায়; যথা,--- 


দর্শনশাস্ত্র 
| 
|]. | 
আস্তিক নাস্তিক 
-নিত্য.পদার্থ আছে স্নিত্যপদার্ঘ নাই। 
(বৌদ্ধ যৌঁগাচার সম্প্রদায়) 


প্রথমতঃ বিবেচা, সাঁখখ্যদর্শন এই ছুইয়েব কোন্‌ শাখার অস্ত- 
গত। সাংখ্যের| নিত্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অত- 
এব তাহারা আস্তিক শাখার অন্তর্গত। 

বেদান্তদর্শনেও নিত্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার কবে। ইহাঁও 
আস্তিক শাখার অন্তর্সত। নাস্তরকের সহিত বিবাদে সাংখ্য ও 
বেদাস্ত উভয়েই একদিকে, তখন তাহারা মিত্র। কিন্তু এই উভদ্ব 
মিত্রের মধ্যে আর একটি নূতন বিবাদ । 
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স্বীকার করিলাম নিত্য পদার্থ আছে--কিস্ত জ্ঞানের আধার- 
স্বরূপ যে আত্মা তত়িন্ন আর কিছু নিত্যপদার্থ আছে কি না? 
স্মান্তদার্শনিক নাস্তিকদের সঙ্গে বলেন যে, জড়জগতে রূপ- 

ৰ দি জানের বিকাঁর ভিন্ন আর কিছুই নাই--জড়জগতে সকলই 
“ সস্া | তবে আধ্যাত্মজগতে জ্ঞান ও জ্ঞানের ধারাবাহিকতা 
আৰ্ন কিছুই নাই এ কথা স্বীকার করি না। “আত্মা” 
নিত্যপদার্থকে আমরা অর্ধদাই উপলব্ধি দ্বারা 


৬।%। ক: এই আত্মাকে কেবল জ্ঞান নহে সুখছঃখ 
ও. 'ত্তির আধারম্বরূপ দেখিতেছি। অতএব 
অধ্যায্স ' , “দার্থের অস্তিত্ব স্বীকার কবি। নিশ্যয়ই 
ঘে আমি খু সেই আমি “নোহ্হং” অদ্য রহিয়া ছি-- 
ইহাতে সনৌৎ, শট ১এৰ আমি নিত্য। কেবল আমিই 


নিত্য-আর সব ৮৭ 

বেদান্তদশনের «চৈ হং৮ এই সুত্রে পরে ভিন্নার্থের যৌজন। 
করা হইয়াছে; কিন্তু মূলে “সৌহহং” এই হত্র আত্মার নিত্যত্ব- 
প্রতিপাদক। সাংখ্যেরাও বেদান্তবাদীদের ন্যায় আত্মার 
নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন-কিন্ত তাহারা আত্মা ভিন্ন আর যে 
নিত্যপদার্থ নাই এ কথা! স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে বেদাস্তে 
আত্মাকে একচজাতীয় পদার্থ না বলিয়া! একমাত্র (একমেবাদছি- 
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তীয়ং) পদার্থ বলা হয়। এটি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরপ্রতিপাদনের 
ফন্দী। যখন নাস্তিকের! নিত্যপদার্থ নাই, অতএব ঈশ্বর নাই-_- 
এইরূপ ঘোষণা করিলেন, তখন বৈদাস্তিকেরা আত্মা নামক 
ন্ন্ত্যিপদার্থ আছে এবং আত্মাই ঈশ্বর_-এইরূপ প্রতিঘোষণ 
উখাঁপন করিলেন। নান্তিকেব! বলেন, জ্ঞান হইতে জগ্গ রা 
সৃষ্টি, বৈদান্তিকেবা বলেন, না, জ্ঞানের আধার বে আত্মা"7 | চু 
ক্রিয়। দারা জগতেব স্থষ্টি। যে পদার্থসংঘকে আফি & টু 
তাহা আমাঁবই আত্মা সৃষ্টি কবিমাঁছে ; যে পলা" * " পি 
জগৎ বল, তোমার আত্মা তাহা! সৃষ্টি করিয়া, এ মদ 





এবং আমীর জগতে কোনও প্রভেদ না .- দা রব 
তোমার আত্মা ও এপস রা 
নামক একমাত্র নিত্য পদার্থ লি লি ্. ৮ 





সিদ্ধ; সে নটি যুক্তি যাহাতে প্রত্যক্ষদর্শনকে অলীক 
বলিয়া প্রতিপাদন করে? বেদান্তবাদী বলেন, ভাই, তুমি যাহ! 
প্রত্যক্ষসিত্ধ কর তা মায়াময়,_সৃক্তিতে রজতজ্ঞানেব স্ভায় 
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বজ্জুতে *সপ্ুজ্ঞানেব স্তর অলীক। সকল স্তলেই বে প্রত্যক্ষ- 
দর্শন ঠিক, তাহা নহে , যুক্তিতে বাহ! প্রতিপন্ন হয, তাত! প্রত্যক্ষ- 
বিসম্বাদী হইলেও গ্রাহ্া। সাংখ্য বলেন, তোমাৰ যুক্তিও দূষণীয়। 
তোমাব জগৎ ও আমার জগৎ তুল্য নানাকাবণে ২ইতে পারে, 
ইহাতে তোমাৰ ও আমাৰ আত্মা এক মাঁনিতে গেলাম কেন ? 
এই তর্কে নিতাবন্ত এক বটে বাবু বটে, এই বিষয় লইয়া! 
সাংখ্য & বেদান্ত বিবাদ । বেদান্ত বলেন, শিত্য বস্তু এক-- 
একমেঞ্খছিতীরং' | সাথা বলেন্‌, নিত্য বস্ত অমৈক। অনেক 
বষ্জিলেই কিকি ও কতগুপি তাহা বণিতে হয তাই পরক্ষণেই 
সাংধোৌি। নিতা বস্তর একটি ভাঁলিকা দিয়) প্স“্থান” নির্ণর 
করেন। নিতাবস্থব “সংখ” কবেন বলিয়া 'ইু্াদেব নাম 
“সাংখা” । " 
এক্ষণে দর্শনশান্্রকে এইকপে বিভাগ কবা যাইতে পাবে, যথা 


দর্শনশাস্ত্র | 
| 
ৃ ধরি 
আন্তিক্ক নাস্তিকণ্। ৭ 
| নিত্যবস্ত নাই। 
| স্া 1 
পাথখ্য বে্দোশ্থু 


নিত্যবস্ত্র অনেক্। নিত্যবৃস্থ এক । 
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৩॥ পদার্থের ত্রেবিধ্য ॥ 
বাল্যকালে বোধোদয়ের সময় পুজ্যপাঁদ ৬বিগ্ানাগর মহা- 
শয় শিখাইয়াছিলেন “পদার্থ” তিন প্রকার-- চেতন, অচেতন, 
উতিদ্‌। পাঠকবুন্দ এই সংস্কার ত্যাগ করিবেন। দর্শনশান্ত্ের 
প্দার্থ ভিন্ন সামগ্রী। পদ+অর্থন্পদার্থ। পদের অর্থাৎ 


বাক্যের অর্থ দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয় তাহার নাম “পদার্থ” । 
ইংরাঁজিতে ইহাকে 026£2165 01 11100051)$ বলে | দশন্শাস্্রে 


পদার্থের লক্ষণ এই, “বাচ্যং জে । যাহা বাঁচ্য তা জ্ঞেয়। 
ঘাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগম্য, জ্ঞানের আকারে আকারিত হইলে 
ঘাহা বাক্যের আকারে গ্রকাশিত হর তাহার "নাম পদার্থ। 
স্বপ্ন একপ্রকার পদার্থ, কল্পনা একপ্রকাব পদার্থ, অভাব এক 
প্রক্লার পদার্থ |, ফলতঃ সাধারণ পাঁঠকে “দ্রব্য” ও “পদার্থের” 
ভেদ বুঝে না। পন্্রব্য একপ্রকার পদার্থ। কিন্তু পদার্থ বলিণে 
দ্রব্য ভিন্ন আরে! অনেক সামগ্রী বুঝায় ।€ 

আমা যাহকছু মনে মনে চিন্তা করিতে পারি ও কথা দ্বারা 
ব্যক্ত করিতে পারি, ভৎ্সমুদা সবই পদার্থ । পদার্থেরঃএইরূপ 
লক্ষণ নিশ্চয় করিয়া প্ডিতেরা পদার্থ কয়প্রকার তাহার নানা 
প্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গোতমের সায়শান্ত্রের 
অনেক পদার্থ উড়াইয়া দিয়া,বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ সপ্তপ্রক্ষার 
এইরূপ নিশ্চিত হইয়াছিল ) তাহা এই-_ 
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১ ভব্য) ২ গুণ) ৩ কর্ম) ৪ জাতি ; ৫ বিশেষ $ ৬ সমবায় 
সম্বন্ধ; এবং ৭ অভাঁব। পরে আবার দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ 
করিয়া বৈশেষিকেরা বলেন ভ্রব্য নানা শ্রেণীর, যথা ক্ষিতি, 
অপ, তেজঃ, মক্ুৎ, ব্যোম, কাল, দ্রিক, আত্মা ইত্যাদি। 

এই” মতে ক্ষিতি প্রভৃতি ভূত এবং আত্মা, দ্রব্যনীমক 
পদার্থের অন্তর্গত। ইহাঁতে ভৌতিক দ্রব্য এবং আত্বাকে, একই 
শ্রেণীতে নিঁবষ্ট করিয়া উভয়ে প্ররুতিগত একটি মৌলিক 
বৈষম্যকে, ছুলক্ষ্য করা হইয়াছে। এবং ক্ষিত্যাদি ভূতের প্রকৃত 
ও প্রতীয়মান সন্তার কোন আভাস নাই । 

সাঁংখ্যের৯ পদার্থের অন্তপ্রকার একটি সুন্দর শ্রেণীবিভাগ 
করিয়াছেন? তাহাদের মতে সমুদাক্ন পদার্থ এই তিন শ্রেণীতে 


বিভাজ্য, যথা 
১। ব্যক্ত । 


২। অব্যপ্ত । 
৩। জ্ঞ। 


উহাদের মত এই যে, এই তিন পদার্থের “বিজ্ঞান” (৩) অর্থাঃ 
পার্থক্যজ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত । 


(৩) জ্ঞানমাত্রেরই মূলে"ববেক” নামক পদার্থ । “ন্িবেক” অর্থাৎ ভেদজ্ঞান। 
নকল জ্ঞানেরই মূলে এই ভেদজ্ঞান দেখিতে পাইবে । বিবেক 
বা ভেদজ্ঞানঙ্েই জ্ঞ।নেব চবম আকাব বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে | 
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কি নাস্তিক, কি বেদাস্তী, কি সাঁখ্য, সকলেই কমত্যে 
স্বীকার করেন যে, সচরাচর আমরা যাহাকে ধাহা ব1! জড়জগৎ 
বলি, তাহা রূপরসাদি জ্ঞানের বিকারমাত্র। তাহা আমাদের 
জ্ঞানের ই্খেল।। তাহা অলীক। তাহা ক্ষণিক। ক্ষণে ক্ষণে 
তাহার দ্মাবির্ভীব ও তিরোভাব। তাহা! ভোজবাজীর ন্যায়। 
বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কৃুর্ধ্যচন্ত্র, ঘরদ্ার, পুন্রকন্ঠাঘাহা রূপ- 
রসাদির আকারে আঁকারিত, তাহা স্বপ্নেও প্রত্যক্ষ করা 
যায়, চক্ষু বুজিয়াও মনে মনে স্মরণ কর! যায়, অতএবু তাহাদের 
অস্তিত্ব কেবল মনের ভিতর । মনের বাহিরে এই সংসারের 

_. তাহাতে দেখা যায় যে সংসারে যদি “সংখ্যা” না থাকিত, অর্থাৎ সংসারে 
যদ্দি এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত না! থাকিত, তাহ! হইলে জ্ঞানই অসম্ভব হইত। 

আমবা জ্ঞানের চবম সীমায় পৌছিয়! দেখিতে পাই, যে, তথায় দুইটি 
পদার্থের বিবেক দিদ্ধ হইতেছে,--একটির নীম "জ্ঞ" অপরটির নাম “জ্ঞেয়” 
জ্ঞজ্ঞেয়ের বিবেক বা পার্থক্য প্ররীতিরই নাঁখাস্তর জ্ঞান। এই পার্থক 
অতিক্রম করা কল্পনারও অসাধ্য । জ্ঞ ও জ্েয়ের অভেদ প্রতীতি একবাঁরৈই 
অসস্ভব। 

প্রথমত জ্ঞজ্ঞেয়ের “বিবেক'*--তাহার পর বহুসংখ্যক জ্ঞেয়ের মধ্যে 
পরম্পর “বিবেক"-_এইব্ূপে উত্তরোত্তর বিবেকম্ক্তির নামই জ্ঞানোদয়। 

অতএব যাহারা অদ্বৈতবাদী, তাহারা বড়ই ভ্রান্ত । দ্বৈতভ।বই জ্ঞানের 
বিষয়; দ্বৈত ব্যতিরেকে জ্ঞানই অসম্ভব । জ্ঞান যদি সত্য হয়, তবে পদার্থ 
“একমেবাদ্ধিতীয়ং” নহে, তাহা অনেক | 
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কোনঞঅনুক্তত্ইই নাই। তাই ৃর্য্যকে থালার মত দেখায়, তাই 
রোগে সহজবস্তকে পীত দেখায়, মনের অবস্থা অনুসারে এই 
এ্গতের রূপান্তর হয়। এই অলীক ভোজবাজীর ন্যায় জ্ঞানের 
খেলাময় জ্ঞানরচিত ইন্দ্রিন্নগোচর সংসারকে সাংখ্যেরা “ব্যক্ত” 
জগৎ বলেন। ইহাই প্রথম শ্রেণীর পদার্থ। 

কিন্তু নাস্তিক ও বেদান্তীদের সহিত বিবাদ করিয়! সাংখ্যের 
মারো বলেন বে, এই ব্যক্তের পশ্চাদভাগে এক অতীক্ত্রির 
অব্যক্ত জগৎ বিদ্যমান আছে। স্তর্য্য ছুই প্রকার, ব্যস্ত সুর্য, 
যাহা পৃথিবা অপেক্ষ! অনেক প্রকাণ্ড হইয়াও সামান্য থালার 
মত দেখায়* যাহাঁকে অবস্থাতেদে কখনও লোহিত কখনও 
পীত খলিয়। মনে হয়, বাহ] পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ না করিলেও 


পাপী | পাল শি সপ শি মি শালিক পি পি 





পপস্প শালা 


বিবেকেৰ আকাব দ্বিবধ--ধোৌগপদ্যে বিবেক , পাবম্পধ্যে বিবেক, 
পাবম্পর্ধ বিবেকের সাধাবণ নাম “কাল” , যৌগপদ্য বিবেকের সাধারণ 
নাম শাবশেষ” | যখন ঘুীপৎ মেতাব ও বংশীধনি শুনা যায়, তখন উভয়ের 
ভেদজ্জীনকে “বিশেষ” এই পাবিভামিক নাম দেওয়া ষাঁয়। যখন দর্বাংশে 
সমান ছুইটি ধূলিকণাব বিবেক প্রতী।ত হয়, সেই ভেদজ্ঞানকেও “বিশেষ” 
এই পাবিভাঁষিক নাম দেওযা যায়। 

জ্ঞ এবং ছ্দেয়ের নিরন্তরই যৌগপনদ্যে বিবেক জ্ঞান হইয়া থাকে; অতএৰ 
জ্ঞ এবং জ্বেয়েষ মধ্যে সর্ববদাই “বিশেষ” নামক ভেদজ্ঞান বিদ্যমান । 

জরে পদার্থের সাধারণ নাম “বান্ত” | ব্যক্ত দ্বিবিধ ; বিশুদ্ধ ব্যক্ত ব 
ভহ্গাতর প্রপঞ্ধীকৃত ব্যক্ত বা ভূত। 


১৮ সাংখ্য-দর্শন | 


এ্ধূপে ভমণ করিতেছে বলিয়া মনে হয়; আর অব্যঞ্ত সূর্য্য 
বাহ! আমাদের মনে এরূপ জ্ঞান-উতৎপন্তির প্রতি কাঁরণস্বরূপ!। 
এইরূপে সমুদায় “জড়” পদার্থকেই পব্যক্ত” বা “অব্যক্ত” বশিয়া 
নিশ্চয় কর! যাঁয়। যে জড়পদার্থ জ্ঞানের বহির্ভীগে থাকিয়া জ্ঞানের 
কারণস্বরূপ, যাহা জ্ঞানের আকারে আঁকারিত না হইলেও জ্ঞানের 
দ্বারা আঁপন অন্তিত্ন খ্যাপন করে-_ফাহ| অতীব, তাঁহার নাঁম 
“আহ ৯” | এই অবাক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ; ব্যক্ত ক্ষণিক ও 
মলাক ও জ্ঞানের অন্তর্গত পদীর্ঘ । অব্যক্ত শিতাস্থারী এবং জ্ঞানে 
অপ্রকাশিত। 

এই অব্যক্তের অপর নাম “প্রকৃতি” বা “মূলপ্রক্কতি” বা 
“প্রধান” । 

বদি সংসারে কেবল “অবাক্ত” পদার্থ ই থাকিত, তাহা! হইলে 
পব্যক্তের+? উৎপন্তি হইত না । যদি অবাক্তকে দেখিবার গুনিনার 
ও অন্থভব করিবার কোন পদার্থ৪ুর না থাকিত, তাহ হইলে 
জ্ঞানই অসম্ভব হইত। জ্ঞ!নের বিকার বাক্তজগৎ কোথা হইতে 
২ইবে? অব্যক্ত অচেতন? ঘি অব্ক্ত ভিন্ন আর কিছু সংদারে না 
থাঁকিত, তাহা হইলে চৈতগ্ের স্কুর্তি এ সংসারে হইত না! 
জ্ঞান ও চৈতগ্ঠের সস্তাবশতঃ “জ্ঞ” নামক চেতন পদাের অক্তিত্ব 
মানিতে হয়। তাহা যে কেবল অন্্মানসাপেক্ষ তাহা নহে, 
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শ্রত্যেক জ্ঞানের ক্রয়াতে “জ্ঞ/ পদার্কে আমবা সাক্ষাৎকার 
রর তছি। *বেদান্ত্ীবা বাহকে আত্ম বলেন, উহ্াই সাখ্যদের 

ভ্ত”। ইহাব অপব নাম *পুরুষ৮ | ইহা নিতা ও চৈতন্ময়। 
প্রকৃতি ১ পুকবকে আমবা একটি আশ্চর্য্য সন্বন্ধস্থত্রে জড়িত 
দেখিতে পাহ 3 নাভাবই কল “ব্যক্ত” সংদাব | পুকষের যে জ্ঞান, 
তাভা প্রা গর প্রকৃতি সহিত জন্বন্ধজনিত। এই জ্ঞানের 
নে সুখ 9 ছু'খেব উৎপত্তি । পক্ষান্তবে এ সন্বন্ধের ফলে জ্মার 
ইচ্ছাশক্তিব বিক।শ এবং তদ্দরাকা প্ররূতিকে চালিত হইতে 
পেখা সাঁঘ। উভধেই উভদেব উপব ক্রিনা উৎপদন কবিতেছে! 
ঙএব সংখ্যেক। বলেন, পদাথ ত্রিবধ, ব্যক্ত, ভআব্যক্ত, 
এব জ্ঞ। অব্যক্ত এবং জ্ পবম্পব সংযুক্ত হওয়াতে ব্যক্তের 
শ্্টি বা আবিভাৰ হথ। এই সগ কিকপে সংসাধিত 
হয়, ভাহা দণ্নশাস্্ব জুনে নাঁ_ তংহা “অদুষ" ॥ বেছে বলে, এই. 
স*ঘোগ ঈশ্ববেব দ্বানা সংন।ধিত হইষান্ছ, কিন্তু দর্শনশাস্ 
তাহাব কিছুহ অবগত ন.হ। এই প্রতি পুকষেৰ সংযোগবশতঃ 
নংসাব উৎপন্ন হয । কিকূপে উৎপন্ন হধ, তাহাও সাংখ্যেরা বিচাঁৰ 
কবিযাচছেন। পরবে ভাহা আলোচিত হইতেছে । 
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৪ ॥ সাংখ্য, বৈদাস্তিক ও লৌকিক আত] ॥ 


সাধারণ লোকে আত্মাকে কিরূপ বলিয়! জানে, তাহা নির।- 
করণ করা নিতান্ত সহর্জ নহে। দেহ ছাড়িয়া দিলে আত্মার কি 
থাকে ?--সচরাঁচর দেখা যাঁয়, জীবন্ত ও মৃত দেহের একটি প্রধান 
ভেদ আছে ; মৃত দেহে জ্ঞান নাই, জীবন্ত দেহে তাহা আছে। 
মতএব যদি দেহ ছাড়িয়া আম্মা আছে বলিয়! স্বীকার করাযায়, 
, ্ট আত্মা এইরূপ এক পদার্থ, যাহার জ্ঞান স্বভাঁবসিদ্ধ ধর্ম । 
ইস অনুসরণ করিলে আম্মার আরও কতকগুলি ধর্োর 
পরিচয় পাওয়া যায় । মৃত দেহের যেমন জ্ঞান নাই, তেমনি জুখ- 
ছুঃখের অন্থভব নাই, ইচ্ছাশক্তি নাই, কোন প্রকার অভিলাষ, 
আশা! ভরসা, ভয় ক্রোধ, অনুরাগ কারুণ্যাদি প্রবৃত্িও নাই; 
কিন্তু জীবন্ত দেহে তৎসমুদারই আছে ; এই সকল পদার্থকে যদি 
দেহের ধর্ম বলিয়। অঙ্গাকার না কবা যাঁর, তবে তাহারা আত্মার 
ধর্ম হয়। অতএব সাধারণ বিবেচনাস্ন এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, 
ক্রান সখদ্ুঃখ ইচ্ছা! কামনা আঁশ। অভিমান ভয়ক্রোধাদি প্রবৃত্তি- 
নিচয় এই সকল আঁধেয়ের আধারম্বরূপ, অথবা এই সকল ধশ্ম- 
যুক্ত বে পদার্থ, তাহারই নাম আত্মা । এই আসম্বা দেহ হইতে 
ভিন্ন, কেন না মৃত দেছে তাহার অভাঁব ; অথচ এই আম্মা! দেহের 
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সীমায় গ্লীমু'বদ্ধ। ইহা দেহকে ব্যাপিয়া আছে, অথবা দেহের 
মধ্যে কোন সঙ্কার্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে, কিন্ত দেহের বাহিরে 
ইহার সত্বা নাই। দেহ আম্মার আবরণন্বরূপ। এই আবরণে 
আচ্ছাদিত না হইলে আম্মাব জ্ঞানাদির শ্কর্তি হয় না, এবং 
অন্য কোন পদার্থ ইহাকে অভিভূত করিতে পারে না। 
দেহই আত্মার ইন্ত্রির, দেহই আগ্বার বিহারস্থান। এইক্নপ 
এক একাঁট দেহে আবদ্ধ অসংখ্য আত্মা পৃথিবীতে লীলা-. 
খেলায় র্যণপৃত রহিয়াছে । 

মোটামুটি ইহাই লৌকিক বিবেচনাসঙ্গত আত্মার্থীঢুবিদ্ঞা্গঃ 
বলিয়া ধর! খ্যাইতে পারে। এক্ষণে দাশনিক পণ্ডিত অগ্রসর 
হইয়া পূর্ব্পক্ষ করেন, দেহের মধ্যে আত্মা, না আত্মার মধ্যে 
দেহ? কথাটি বাস্তবিকই চিন্তার বিষয় । হঠাৎ শুনিলে প্রশ্নটি 
বিস্ময়কর বোধ হয়। আত্মা দেহের মধ্যগত না হইয়া দেহ যে 
আত্মার মধ্যগত হইতে পারে, ইহা ত অনেকের স্বপ্নের অগোচর | 
কিন্তু কিঞ্চিৎ অন্বধাঁবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, যদি আত্ম! 
নামক দেহভিন্ন কোনও পদ্দার্থ থাঁকে, তবে তাহ! দৈর্ঘ্য-বিস্তাঞ্ঈ- 
বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ কোন পদার্থের অন্তর্গত হইতে পারে না। কেন 
না তাহা হলে আত্মাও দৈর্থ।বিস্তীরবিষ্িষ্ট তয় । সেই দৈর্ঘ্য 
বিস্তার সুদ্ধ হট ক বাস্ুল হউক, বালুকণার লক্ষাংশের একাংশ- 
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স্বরূপ হউক, অথবা! কমলানেবুব মত পরিমাণ-বিশিই্ক হউক 
তাহাতে আসিয়া বার না-তাহার প্রত্যক্ষযোগা অথব। অন্থমেয় 
দৈর্ঘ্য বিস্তার অঙ্গীকার করিতেই হইবে । সুতরাং দেহের মধ্যবস্তী 
হইলে আম্মা দেহের একটি অংশমীত্র; দেহ হইতে তাঁহাকে 
অভিন্ন বলা যায় না । অতএব দেহ ভিন্ন যদি কোনও স্বতন্ পদার্থ 
আত্মা নামক থাকে-তাহ! কদাচ দেহের ভন্বর্গত হইভে পাব 
না। 

* তে ও বেদান্তী উভয়েই বলেন, মাস্মা দেহেন আলো নয়, 
দেহঙঞনস্থার মধ্যে । বেদাশ্বী আরে বলেন, “সব্বম্‌ আত্মস্- 
বস্থিতম্”-শুদ্ধ দেহ কেন, বিশ্বব্রক্গাগ্ডই আত্মার মধ্য ৭? ৬ | 
এ স্থনে সাংখ্যের সহিত বেদান্তের বিবাদ; সাংখ্য বলেন, “ব্যক্ত” 
দেহ ভাত্সার মধ্যে বটে, “অব্যক্ত” দেহ আম্মার মধ্যে নয় । 
“ব্যক্ত” ব্রহ্মা আত্মার মধ্যে বটে, কিন্তু “অব্যক্ত” ত্রহ্মাঞ্ছি 
আম্মার মধ্যে নর । তবে ক্রিপে সব্বম্‌ আয্মন্যবস্থিতম্‌ এ কথ 
স্বীকার কর। নায়? 

এই বিচারস্থলে পাঠকবুৃন্দ “মধ্য” শব্দের বিশিষ্ট অর্থের 
প্রতি প্রণিধান করিবেন । একটি দ্রবোর মধ্যে আর একটি 
বলিলে, আপাততঃ 'একটিকে বড়, অপরূটিকে ছোট বলিয়া মনে 
হয়--ছুইটিই দৈর্ঘ-বিস্তার-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্ত আত্মার 
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দৈর্ঘ্য কিন্তুর কেহই স্বীকার করেন না; সুতরাং আত্মার “মধো” 
ইহাঁব ভাতপর্ধ্য কি? আত্মা ঘটপটাদির মত আয়ত না হউক, 
আকাশের মত আয়ত কি? বেদান্তীদের কথার ভাবে অনেক 
স্থলে বোধ হয়, তাহারা বেন আত্মীকে আকাশের মত একটি 
সানগী বলিনা মনে করেন। পরমাম্সাকে তাহারা কখনও 
পরম ব্যোম” বলিঘ্না উলেখ করেন; কিন্ত সাংখ্যেরা ঈদৃশ 
কল্পনায় বোগ দেন না। সাণ্থামতে “মধ্য” শব্দের তাতপর্যয 
দয়ঙ্গন করিতে হইলে জ্ঞানের আকারে আকা: , এই 
মাত্র বুঝিতে ভাবে । থেষন, স্বপ্ন, বা কল্পনাও ব বাস্ৃতি) তু ॥শুদধ 
জ্ঞানে আকীন্ে আকাবিত। মুকুরে বখন তুমি আপনার প্রতি- 
ষ্ব দেখ, এখন সেই প্রতিবিষ্বকে তোমার আত্মার “মধ্যে” বলিয়। 
হজে বুঝিতে পারিবে । তাহা বাহিরে বলিয়া প্রতীয়মান 
হদ্ব, কিন্ত বান্তবিক বাহিরে কিছু নাই। উহা তোমার 
জ্ঞানের আকারে আকারিত ভাম্বাৰ আত্তন্তরীণ সামন্রী। 
সৌকিক বিশ্বাসাঙ্থনারে যাহা আম্মার অধিষ্ঠানভূত দেহ 
বা শরার বলিরা গণ্য হয়, সাংখা ও বেদান্ত উভয়েই তাহা, 
একটি জ্ঞানের ভাকারে আকাবিত পদার্থ বলিয়। গ্রহণ করে 
স্ৃতরাং তাহা আম্মাব বহিভূতি নহে । এইরূপ চক্ষে দেখিলে 
দেহ একট্টি অলীক জ্ঞানময় সামগ্রী হইয়া! দাঁড়ায় কি না? 
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বেদান্ত বলে, হী) সাংখ্য হেয়ালীর মত বলে, হাঁও, বটে, নাও 
বটে! তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিক লৌকিক' ভাষায় একশবে 
ছইটি পদার্থ যুগপৎ বুঝায় । ব্যক্ত দেহ ও অব্যক্ত দেহ ছুইটি 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ; একটি লিঙ্গ, অপরটি লিঙ্গী। লিঙ্গ 
আৎ পরিচায়ক চিহ্ন) লিঙ্গী অর্থাৎ চিহ্ন দ্বার! যাহার পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। ঘেটি লিঙ্গ, সেটি জ্ঞানের আকারে আকারিত 
পদার্থ; বেটি লিঙ্গী, সেটি তাদৃশ জ্ঞান পরিণামের্‌ উত্তেজক 
কারণ।' লিঙ্গী জ্ঞানের আকারে আকারিত নয়--তাই তাহাকে 
অব্যক্ত বলা যাঁর । কিন্তু যদিও তাহা জ্ঞানের আকারে আকা- 
কলিত হয় না, আমাদের আম্মা নিরন্তর তাহার “স্বাধীন সন্ভা 
অনুভব করিতেছে। যেই আম্মার জ্ঞানপরিণামের সহিত 
অবস্থান্তরউৎপন্ন হয়, অমনি“ একটা কি ?” বলিয়! স্বাধীন ভিন্ন 
পদ্দার্থের উপলব্ধি হয়। দেহ সম্বন্ধে, অর্থাৎ অব্যক্ত দেহ সম্বন্ধে 
নিরন্তর অবিশ্রান্ত এক্ধপ উপলব্ধি হইতে থাকায়, এবং সেই 
উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবের সংক্রব 
ধাকায়, আমাদের আত্মা সর্বদাই সেই অব্যক্ত সভার 
স্বভাব ও কার্যকাঁরণ ভাবের আন্দোলন করিতে বাধ্য হয়। 
এইবূপ আন্দোলনকালে বে জ্ঞান-পরিণাম অব্যক্তের কার্ধ্য, 
তাহাকেই তাহার লিঙ্গ ব৷ চিহ্ুম্বরূপ ধরিয়া লওয়া*হয় । অব- 
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শেধে নিবন্তব অভ্যাববসভ, আঁব ণিক্ষ ও শিক্গান ভেদ বিশেষ 
৪ ৪ চিন্তা ব্যতিবেকে পবিগ্রহ হব ন1। পিঙ্গীব স্ববীন সন্ত 
আছে বলিবা, যখন নিক্গ লিঙ্গাতে অঠিন্ন হইরা পড়ে-তিপগন 
শিক্ষাৰ নাগ লিঙ্গেবও স্বাধান সন! আছে বণিধা ঘনে ভব, 
ণত্ত৩, তাহা ভ্রম | থে দেহ শিক্চী, তাহাব স্বীর্ান সভা আমা 
পব আম্মা ম্ন্চাৎকার নামৰ এরতাত দ্বাবা উপলদ্ধি কবে, 
সতএব ভাইাধ প্বাবান সভ্ভা স্বতশনগ | আব খেদ্ধেকু দিঈ 
( জাশনন ) তাহার পাণান অন্তা নাহ । ভগাহ হল সংখ্য-মত ! 

এভ অব্যক্ত» দেহ প্রকৃতি নামক শদাথশ্রেণাৰ অন্তগত 
হান সশ্িহ পাথকা বুঝাথান জন্য ব্যক্ত দেহকে বিকৃতি 
হাত 

এ সকাল প্রসঙ্গত» বনা ভাত, সাংখাদশনের তাক তকে অনেকে 
যেন একাঙ্টনাত্র "শাথ বঠশা। বিবেচনা কবেন, তাহা হল। 
সাখোবা সন্্, পভ ও গমন নানক ভিন গুনের উদ্দেখ কবেন 
১লেকে হ্যাযদশনে পাশব সক ভ সাংথাদশনেব গ্ুণেব গোল 
“।শ বিনা বসেন। প্রকক ভান্ সাংখাদশনেৰ প্রকৃতি একট 
$[৩বাচক শন্দ। প্রকৃতি এক এণীব পদার্থ, দে সকন গিঙ্গের 
বন শ্রঙ্তিব শভা উপনন্ধি বা ধা, তগ্ধাবা প্রক্কতি নামক 


৩ 
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পদার্থশ্রেনীর বৈচিত্র্য ও অন্থমিত হয়। তদ্েতু 'সাংখ্যেরা 
প্রক্কৃতি নামক মুল বা মুখ্যজাতিকে 'তিন অবান্তর ঝ গৌণ 
জাতিতে বিভক্ত করেন ; গৌণ বলিয়া! ইহাদিগকে গুণ বল! যায়। 
এই তিন গৌণ জাতি বা গুণের নাম সত্ব, রজস্‌ এনং তমল্‌। 
সাংখ্যরা এই তিন অবাস্তর জাতীয় পদার্থের এইরূপ বর্ণন! 
করেন, থা ১-- 

(১)-সত্ব----সত্বং লঘু প্রকাশকম্‌ ।” 

(২)--রজন্-_--“চলম্‌ অবষ্টস্তকঞ্চ রজঃ।” 

(৩)--তমস্---িশুক্ বরণকমেব তম 1৮ 

যাহা লঘু এবং প্রকাশক, তাহা সত্ব 7 যাহা চঞ্চল এবং অব" 
্টন্তক, তাহ! রজস্; যাহা গুরু এবং আবরণকারী, তাহা তমস্‌। 
এই শ্রেণীবিভাগ আমার বিবেচনায় সর্বাঙ্গস্থন্দর নহে-__কিস্ত 
এতন্বারা একটি কথা স্পষ্ট হইতেছে, সত্ব, রজন্‌ বু তমসের 
সাংখ্যের ভিন্ন ভিন্ন “গুণ” ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ ম্যায় বা 
বৈশেষিক দর্শনে যাহাকে গুণ বলে, তাদশ গুণ ব্যাখ্যা করেন 
কিন্ত গুণের আবার গুণ কি? বিচক্ষণ সাংখ্য পণ্তিতগণ স্থীকর 
শাস্ত্রের গুণকে গৌণ জাতি বলিয়াই জানেন। অবিবেকী পাঠকে 
ত্র মে পতিত হয় । 
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ইহাতে সাংখ্যের মত এইক্বপ দড়াইতেছে। লোকে যাহাকে 
জড়পদার্ বলে, তাহা ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে দ্বিবিধ। ব্যক্কের 
অসংখ্যতার :ত কথাই নাই,-_-অব্যক্তও অসংখ্য ; ভাগ 
করিলে ভাহারা সত্ব, র্জস্‌ ও তমস্‌, এই তিন গৌণ ব! 
গুণশ্রেণীর অত্তভূতি হয়। এই সত্ব রজস্‌ ও তমস্‌ শ্রেণীভুক্ত 
অব্যক্ত নামক্ক পদার্থপুঞ্জ পরস্পর মিথুনের স্তায় সংযত হইয়! 
অবস্থান করে ; কখনও একটি অপরকে অভিভূত করে, কখনও 
একটি অপরকে প্রকাশিত করে, কখনও একটি অপরকে 
আশ্রয় করিয়া্ধাকে। তাই উক্ত হইয়াছে ১-- 

“অন্তোন্তাতিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ 1৮ 

এইরূপে পিশীকৃত ও পুঞ্ীভূত হইয়৷ পরম্পরকে আশ্রয়, 
অভিব্যক্ত, বা অভিভূত করিয়! অব্যক্ত নামক পদার্থরাশি 
সংসারে বিদ্যমান রহিয়ধছে। 

সেই পদার্থরাশির একদেশের সহিত *জ্ঞ” শ্রেণীতূক্ত 
কোন একটি পদার্থের সংযোগের নাম সাংখ্যমতে «দেহ | 

যোগ বলিলে যেন পরিমাণবিশিষ্ট অবয়বের আভাস পাওয়া 

যায়; কিন্তু বাস্তবিক সাংখ্যেরা “জর” শ্রেনীভৃক্ত পদার্থের 
তাদৃশ অবয়ব থাকা স্বীকার করেন ন। সংযোগ শব্দে এ স্থলে 
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ভাহাবা একটি জজ্ঞ-জ্ঞেব” নামক সাক্ষাৎ সন্থন্বেব গ্রৃতিষ্ঠ। 
বৃঝেন। আর্বাব সহিত অবাক্তেব তাদশ সন্বন্ধস্থাপিত হতলে 
গ্রকৃতি পুকঘেৰ জ্ণেগ হইফাছে বলা, বাধ আসাব অঙ্গাং 
বাক্ত সম্পাবেব আবির্ভাব এইকপ সন্লাগ বা স্ধঙ্ধগ্লাপনেব 
কফল। কিকপে এই ষণ্শোণ সিদ্ধ হয, দশনশী স্তর তাঁভ। জাঁনে না। 

সাধীবিণ লোকে বিবেচনা কবে, জামা দেহের মধোা খাস 
কবে । সাঁংখোবা প্রথমে বিচাব কবিয়া বলেন-দেহ দই প্রকার 
বাক্ত ও অবাক্ত। ব্যক্ত দেহেব শ্বাণান সহ তাহাবা স্বীকাল 
কবেন না, এব” উহা কেখল জ্ঞানে জাঁকাবে আকাবিত পদার্থ 
বলিধা পিদ্ধান্ত কবেন। ভাদ্ুশ দেভ আান্মাবই মধাগত | আব 
শাহ! অবান্ত দেহ বা! প্রকৃতি নামক পদাগ-শ্রেণব একদেশ, 
'আমবা কেবল ভাভাঁৰ সন্ভামাঁৰ অবগত আছি, তদতিবিক্ত ভাঙা 
কেমন, ভাতা “মবাক্ত? » অর্থাৎ কেবন বিবিধ জ্ঞানের কারণ 
স্বরূপ বলিঘ! তাহ! মামাঁদেব নিকট পরিচিত । 

এই কথাটি একটি চিত্রেব ছাবা বৃঝাইবাব চেষ্টা কব 
শাইণে পগাঁবে। বুহন্তৰ চক্রটিকে অব্যক্ত বা প্রকৃতি বনিব। 
মনে কব, এব, আদ্দা বা পুকষ হেন ভাহাব নাভি মনে 
কব। পুকবেব সহিভ গ্রক্কভিব ফদোগ বাঁ পজ্ঞ-জ্ঞেষ। 
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নামক সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, যে ব্যক্ত রূপরসা- 
দির আবির্ভাব হয়, সেইটিকে ক্ষুদ্রতর চক্র বলিয়। 
মনে কর এই ক্ষুদ্রতর চক্রটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সীমা-- 
কিস্ত প্রকৃতি তাহার ঘহিঃসীমায় অবস্থিত, তাহার অস্তিত্বের 
প্রতীতি ভিন্ন অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই। 
যাহাকে আমরা ব্যক্তরূপ বলিয়া জানি, তাহা আমাদের এক- 
প্রকার জ্ঞান; এইরূপ জ্ঞান আবির্ভীবের একটি কারণ আছে, 
তাহা অনুমেয়, চিত্রে তাহা অব্যক্তরূপ বলিয়া প্রদর্শিত হইল। 
কন্ত তাহা আমাদের জ্ঞানের আকারে আকারিত হইবার 
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নহে। এক্ষণে এই চক্রদ্বয়কে একটি ডম্রুর দুই -্্রাস্ত এবং 
আম্মাকে মধ্যস্ল বলিয়! কল্পনা কর। নিম্নের চক্রটি “অব্যক্ত” 
চক্র এবং উপরের চক্রটি “ব্যক্ত” চক্র । আমা কেবল উপরের 
দিকেই রূপরসাদির উপলব্ধি করিতেছে, কিন্তু তাঁহাদের কারণ 
অধোঁদেশ হইতে আগিয়া আত্মায় প্রতিঘাত করিতেছে । 
এর স্থলে উপরের চক্রটিকে নিম্নের চক্র বলিয়া মনে করিলে যে 
ভ্রম হয়, ব্যক্ত দেহকে অব্যক্ত দেহ বলিরা মনে করিলেও 
তাদৃশ ভ্রম হইবে। পু 
সংক্ষেপে সাঁংখ্যেরা যে পদার্থের ত্ৈবিধ্য স্বীকার করেন, 
তাহা ব্যক্তাব্যক্-জ্ঞ না বলিয়া জ্ঞ-জ্ঞেয়জ্ঞান বলিলেও বলা 


যায়ঃ বথা,-- 


টি 
* ভগ্ন 
স্আস।। বা অব্যক্ত দেহ 
বাহ বা অব্যক্ত জগৎ । 
৩। জ্ঞান- রাপরসাদি । 


সাধারণ লৌকে ২ এবং ৩ কে অভিন্ন মনে করে এবং 
৩ যদিও আধ্যাত্মিক পদার্থ, তাহাকে বাহিক বলিয়া মনে 
করে। বেদাস্তীরা ২ এর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। 
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বেদান্তীা আবে মনে কবেন, সংসাবে কেবল একটিমাত্র 
আত্মা আছে, সাংখ্েবা অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব শ্বীকার 
কবেন। এ দিকে যেমন আত্ম! অসংখ্য, জ্ঞে় পদার্থও তেমনি 


অস"খ্য মনে কবেন, অন্যথা জ্ঞানেব বৈচিত্র্যেব কাবণ খজিয়! 
পাওযষা যায় না। 


সাংখাদর্শনে আব একটি বড ত্ুন্দব এব” গভীব তত্বেব 
আবিষ্কাব দেখিয়া চমতকুত হইতে হ্য। সাঁংখ্েবা সকল 
পদার্থের ধীংখ্যা কবেন বলিয়া সংসাবে তাহাদেব নাম হইয়াছে 
সাংখ্য। তীহাব! প্রশ্ন কবেন, জ্ঞান কতিবিধ ? 

প্রথমতঃ পদার্থ মাত্রই হয নিত্য বা অনিত্য । নিত্োব 
আদি অন্ত নাই, অনিত্যেব আদি অন্ত আছে । অনিত্য উৎপন্ন হত, 
বিনষ্ট হয়-আবিভূতি বা তিবোহিত হয়। উৎপন্ন হয় বলিয়া 
অনিত্যের নাম “ভূত” । ভূখাতুব উন্তব “ন্ত” প্রত্যয় । সংসাৰে 
জ্ঞান ভন্ন আব কিছুই উৎপন্ন হয় না। সুতরাং জ্ঞানের 


দর্শনশান্ত্রসম্মত একটি পাবিভাষিক নাম “ভূত” । 
জ্ঞান বাঁ “ভূত” কতিবিধ ?--সাঁধারণতঃ লোকে বলে পাঁচ 


প্রকাঁব,__বথা।, রূপ, বম, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ । কিন্তু সাধ্য তাহাতেও 
ক্ষান্ত নহেন, তাহাব কৌতুহলেব অবসান নাই, তিনি আবার 
বলেন, রূপ ,কতিবিধ ? বস কতিবিধ ? 
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প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই, রূপরসাদি প্রতেকে প্রকারের জ্ঞান 
বা ভূত দ্বিবিধ,"€১) হুক্মভৃত (২) স্ুলভূত। সুক্সভৃতের আর এক 
লাম “তন্মাত্র” । 

বোধ করি, অপর কোন ভাষায় তন্মাত্র এইরূপশব্দ নাই। 
তৎ+-মাত্র -তন্মাত্র, অর্থাৎ কেবল তাই । অর্থাৎ কেবলজ্ঞাঁন- 
মাত্র | দেখা বায়, সাধারণ লোকে রূপাদিকে বাহবস্ত বলিয়া মনে 
করে। মনে কর তোমার পুত্র তোমার সম্মুখে, তুমি তোমার 
পুত্রের রূপ দেখিতেছ, তোমার কি মনে হয় যে, সেই রূপ তোমার 
জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নয় ?--কদাঁচ নহে। তোঁমার বর্তমান 
অবস্থায় তোমার পুত্রের ব্ূপকে তোমার বহিভূ্তি বলিয়া মনে 
কর। শাস্ত্দৃষ্টিতে তুমি শ্বীকার করিতে বাধ্য হও যে, তোমার 
পুজ্রের রূপ তোনীর মনের ভিতর, কিন্তু তোমার মন তাহা 
মানিতে চাহে না । না মানিতে চাঁহারও৬একটি বড় নিগৃদ্ব কারণ 
আছে। একটি চিত্রের ছার! তাহা প্রকাঁশ করা যাইতে পারে । 

যথা, মনে কর জ্ঞ এবং জ্ঞেম পদার্থের মধ্যে সাক্ষাংকার- 
নামক সন্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে । »জ্ঞ”এর উপর জের ক্রিয়া- 
বশতঃ জ্ঞানের উৎপত্তি হইল । জ্ঞানের এই প্রথম অবস্থার নাম 
তন্মাত্র বা জানমাত্র ; কেবল জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
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এর জন মল) 
এরর ১ 
পন ৭ উরে 





শু 


দক এই জ্ঞান আবলনেনে জ্্রেসেব উপনে াবাপিত হা । প্রপর্বা 
ভা আমার্ব( জ পদাগের )জ্ঞানমান টি? তাভা নানা কাবণে 
ভ্রেঘেব কপ বা বন প্রতি বলিবা পবিগ্রভাত হন । ঘখন জ্ঞেসেন 
নভিত জন এইন্পে জডিভ হণ, এখন আব তাহাকে “তন্মাত্র” 
বলা যাঁষ না৬ ভাতে যেন কি্ছড়ি অন্ত পদার্থ মিশ্লি5 ভইযা 
পড়িবাঁছে । ভাঙা থেন জ্েঘরকে ঘেলিবা অবঙ্কিত ভইযাছে। 
চ্রানেব,এই পবিশামেব নাম স্বলক্ছ। 

ভমি বাহ “ক্গণে দব্যেব কপবসাদি বণিয়া মনে কব, মাত 
গভে আমবস্তানেব সমন,শ্চথ ত গভ হইতে ভমিষ্ঠ ভইবাব পবেও খনু- 
কাল, ভীভা কেবল মাঁব জ্ঞানমাত্র তেল্খাত্র) বলিনা জানিতে । 
একট নবজাত শিগুব চক্ষুব নিকট অস্কপি নহব। যাও, মে আদৌ 
চক্ষু যুধিণে না, আন মাশি তোমাৰ চফব কানে অঙ্গংলি লইয়া 
খত জিরা একখাবে চক্ষে মুদিবা ফেল, ইনাব বো হস 
কাবণ এত, বাশাকেন ভাপো ধাবপস্তব জ্ঞান এ পর্যন্ত বদ্ধমূল হথ 
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নাই-_দে এখনও সকল পদার্থকেই আপনার জ্ঞানর্মাত্র তেন্মাত্র) 
বলিয়৷ জানে । 

সাংখ্যর! জ্ঞানের এইবপ স্থুল ও সুক্ষ নামক শ্রেণীবিভাগ 
করিয়া বিজ্ঞান-শাস্তের মহোপকার সাধন করিয়াছেন । কিন্ত 
বেদেশিক পণ্ডিতমমাজে এই বার্তী এ পর্য্যন্ত স্থপরিজ্ঞাত ও 
প্রচারিত হয় নাই। 
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৫ || স্ষ্ি ॥ 


এক কথার ছুই অর্থ বুঝাইলে যুক্তিস্থলে তাহার ব্যবহার 
বড়ই অনর্থের কারণ হয়। তজ্জন্য দার্শনিকেরা সকল সময়ে 
শবের অর্থ ও লক্ষণ নিরাকরণ বিষয়ে বড়ই যত্ব করেন। যে 
সকল শব্দের বহ্বর্থ-মূলক অনর্থকারিতার আশঙ্কা আছে-- 
৭স্থষ্টি” তন্মধ্যে একটি । 

বেদে ও পুরাণে একপ্রকার স্থষ্টির কথা শুনা যায়। পর- 
মেশ্বর ফেন্পে, যে উপাদানে, যে অভিপ্রায়ে, যে প্রক্রিয়া দ্বারা 
সাধারণ লোটুক যাহাকে ব্রহ্গাণ্ড বলে--তাহার উৎপাদন করি- 
লেন, বেদে ও পুরাণে এই অতিগস্ভীর মনুয্যবুদ্ধির সর্ব প্রকারে 
অতীত বার্তার আলোচন! দেখা যায়। তাহাকে “স্থষ্টি” বলে। 
কস্ত, দর্মনশঙ্তেব জৃহত্ত জেইপ্রুকাবে স্থষ্িব কেরে সংশুর 
নাই । দশনশান্্ব যদি, সেই পুরাবৃত্তের আলোচনা করির্তে 
অগ্রসর হয়, তবে তাহার অনধিকারচর্চা। তবে দার্শনিক সার্ট 
কেমন? 

স্থজ্‌ (বা সর্জ.) ধাতুর আদিম অর্থ বোধ হয় ত্যাগ বা 
নিক্ষেপ । এই ধাতু হইতে বিদর্জন, সর্গ, বিস্যষ্ট, বিস্কষ্টি। 
সষ্টি ইত্যাদি শব্ধ নির্মিত হইয়াছে । যে প্রক্রিয়া! দ্বারা আত্মা 
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আপনার জ্ঞন-বাশিকে জ্ঞেষের উপব নিক্ষেপ কর্ধে, "আপন। 
হইতে বৃহিফৃত কবিয়া তদ্দারা জ্ঞেবকে আবুভ কবে-__ অথীং 
আত্ম! হইতে যেকপে স্থুলভূতেব আবির্ভাব হয্ব-ভাঁহাব শান 
দাশনিক স্ষ্টি। শিশুব “তন্মাত্র” যে প্রক্রিষা দ্বাবা ভকননপ 
পঞ্চবিধ স্কুলভূতে পখিশত হব, তাহাব নাম “স্থষ্টিত। দেমল 
গুটিপোকাতে বেশমেব কোবা নিন্মাণ কবিঘা আপনাকে 
তন্মধ্যস্থ কবে, তজ্রপ শ্রতোক নবনাধা যে প্রক্রিষা দ্বাবা নিষ্ 
নিজ সংসাবেৰ (ব্যক্ত জগৎ বাঁ স্কলভুতস্*ঘেব্* তন্থ ছাঁ.। আগ 
নাকে আবৃত কবে--শনশান্ত্রে তাঙ।ব নান স্থটি। ইহা বড 
অদ্ভুত বাপাব। দশনশান্ত্র এই তন নিবাকবণে সমথ | দশ্ন 
ও দ্রশনমূলক অন্গণানেব দ্বাঝ। হহাব নিবাকিধণ সন্ত 1 ভৃভ। 
আনাদেব জাবনেব খাতহাপণেৰ মণকথা | আমবা এহ ভিদেশ 
মামাংসা করিতে পারিনে একট উজ্জল জ্ঞানবখঙেব অধিখাৰ 
হই । তোমার সংশাব ভুমি কিজপে নিম্মান ধধিপে, আমা 

াব আমি কিকপে শিম্মাণ কবিলাম, ভহা| া।নঙে। বাহাঁৰ 
ন্‌. কৌতুহল হয় ?--এহ সসাবেধ ন্যাগ জ্ঞান্বদখুধ আন্তাতত 
হইলে আব কি বাকী থাকিবে--হহা জানিতে ক।হাব কৌ ৩৬৭ 
না হন? 


সাংখ্য-দর্শন | ৩৭ 


সাংখ্যরা এই গভীর প্রশ্নের বিস্তর আন্দোলন করিয়! 
যে একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সর্ধাঙ্গন্ন্দর না হইতে 
পারে, কিন্তু তাহা আমাদের জান! অত্যাবশ্যক । আমি এক্ষণে 
তাহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহা বর্ণনা কহিতে 
ব্যাপৃত হইলাম । 

আমরা দেখিতেছি আত্মার সহিত অব্যক্তের “ভ্ত জ্ঞেয়” 
নামক সাক্ষাৎকার সম্পর্ক স্কাপিত হ্ইয়াছে। ইহা অস্বীকার 
করিবারঞযে নাই; এই আমি কাগজের উপর মসী দ্বারা লিপি 
অঙ্কিত করিতেছি । আমি হইতেছি আত্মা, আমার হস্ত, যে 
কাগজের উপর লিখিতেছি, মসী প্রভৃতি লেখনসাধন ইহার 
মূলে অব্যক্ত, তাহাদের সহিত আমার “জ্ঞ-জ্ঞেয়” নামক সাক্ষাৎ- 
কার সম্পর্ক রহিয়াছে । আমি সাক্ষাৎকার প্রতীতি দ্বার] তাহা- 
দের সত্তা অনুভব করিতেছি তাহাদিগকে জ্ঞেয় বলিয়া জানি- 
তেছি--এবং মসী কালবর্ণ, কাগজ শাদা বর্ণ, তাদৃশ সম্পর্কবশাৎ 
আমার এবিধ জ্ঞানের উদয় হইতেছে । 

এই সম্পর্ক কিব্ধূপে জন্মিল? সাংখ্যের। বলেন, তাহ! 
না--তাহ! জানিবার উপায় নাই, তাহা অদৃষ্ট। আমর 
শেষ ও চরম সীমায় দীড়াইয়া এই সম্পর্ক মাছে বনি 


৪ 
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করিতেছি ; তাহা! অতিক্রম করিতে গেলে জ্ঞানের সীগা অতিক্রম 
করার চেষ্টা হয়-- তাহা অসম্ভব । সে চেষ্ট।/ বিফল। 
অতএব এইখানে দড়াইয়া আমাদিগকে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অধ্য- 
য়ন করিতে হইবে। এইখানে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের ক্রিয়া 
সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে আমাদের উপলব্ধি হয় যে, এক্ষণে 
বাহাকে বিশ্ব্রঙ্ষাও, সংসার, বাহাজগৎ বা স্লভূত বলিয়া মনে 
হয়, তাঁহা জ্ঞানের উপাদানে ক্রমশঃ গঠিত হইয়াছে । সাংখ্যেরা 
সেই ক্রমপধ্যায় একটি আর্ধ্যা দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা! 
এই টি 
(১) প্রকতেমহাঁং। 
ডি স্ততোহহঙ্কারঃ, 
(৩) তম্মাচ্চ গণঃ ষোড়শকঃ । 
(৪) তম্মাচ্চ যোঁড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্তৃতানি ॥ ইতি ॥ 
ইহাঁর অর্থ এইঃ_- 
১। প্রন্কৃতিপুরুষের সংযোগবশতঃ প্রথমে “মহৎ” নামক 
উৎপন্ন হয় । 
সেই “মহৎ” নামক পদার্থ হইতে ক্রমশঃ “অহঙ্কার” 
“উৎপন্ন হয়। 





সাংখ্য-দর্শন | ৩৯ 


৩।*েই অহঙ্কার হইতে ক্রমশঃ পঞ্চ প্তন্মাত্র” এবং একাদশ 
*ইন্টরিয়” নামক ষোঁড়শবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

৪। সেই যোড়শবিধ পদার্থের মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্র হইতে 
পৃথিবী প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ বা স্থলভূত নামক পদীর্থ উৎপন্ন হয়। 
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৬ ॥ সাংখ্যদর্শনের “মহৎ” ॥ 

স্থ্টিব্যাপারে যে পদার্থ সর্ধপ্রথমে উৎপন্ন হয়, সাংখ্যের! তাহার 
“মহৎ” এই নামকরণ করিয়াছেন। অর্ধাচীন সংস্কৃত ভাষায় 
“মহৎ” শব্দে বড় বুঝায়। বাঙ্গাল ভাষাতেও “মহৎ” শবের 
তাদৃশ অর্থ। কিন্তু সাং্য অতি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র, সুতরাং 
ইহার পরিভাষ! কিছু অস্পষ্ট । আদিম বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় 
“মহ্স্” বা “মঘস্” নামক একটি শব্দ আছে, তাহার অর্থ 
জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিঃবাচক মহস্‌ শব্ধ হইতেই “মহৎ” শক 
উৎপন্ন । ইহার আদিম অর্থ প্রকাশ, বা প্রকাশাত্মক জ্ঞান । 

প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ সাধন হইলে, অর্থাৎ জ্ঞ-জ্দরেয় 
নামক সাক্ষাৎকার সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, যে' আদিম বীজস্বরূপ 
জ্ঞানের উদ্ভব হয়, সাংখ্যেরা তাহাঁকে বলেন “মহৎ” । জ্ঞানের 
সেই আদিম অবস্থা হইতে আমরা এক্ষণে এতদুরে আসিয়া পড়ি- 
যাছি যে, সম্প্রতি তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন । 
ধাহারা সাংখ্াশাস্ত্রের টাকাকার তাহারা “মহৎ” অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ব 


এই বলিয়াই ক্ষান্ত । 
গত মাপের *্পাবনায়” আমাদেয় পরম ভক্তিভাজন শধুক্ত 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নহাঁশয় “মহতের অভিব্যক্তি” নামক একটি 
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প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি লেখেন, “দাংখ্যের মতে প্রকৃতি ত্রিগু- 
পের সাম্যাবস্থা এবং মহৎ সেই সাম্যাবস্থার প্রথম বিচ্যুতি--মহৎ 

প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি ।” সংস্কৃত ভাষায় সাংখ্যদর্শনের যে 
সকল গ্রন্থ আছে, তাহাদের ভাষ অ-েকস্থলে বড় জটিল এবং 
অন্ধকারমন্ন বলিয়! প্রতীয়মান হয়। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ধরন্ূপ 
একটি জটিল ও দুর্বোধ শব্ব । সাম্যাবস্থা অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত 
অবস্থা, এই এক অর্থ হইতে পারে। সেই অবস্থা দর্শনশান্ত্রে 
আলোচন্ভার অতীত অবস্থা । দর্শনের সীমায় প্রকৃতি নামক 
পদার্থপুঞ্জকে ঘোরতর সংঘট্ট ও বিলোড়ন অবস্থাপন্ন দেখা যাঁয়। 
যেন সমুদ্রমস্থনে বারিরাশির ন্যায় বিপর্যস্ত ও সংক্ষৃভিত দেখা 
বায়। ইহারই নাঁম অসাম্যাবস্থা হইতে পাবে। এবং ইহার 
বিপরীত ভাবকে সাম্যাবস্থা বলা! যাঁয়। ইহা! ভিন্ন ত্রিস্তণের 
সাম্যাবস্থা শব্দের আরু কোন অর্থ পাওর! ছুস্কর। স্থষ্টির (অর্থাৎ 
দার্শনিক সৃষ্টির) প্রাক অবস্থায় অবস্থিত প্রক্কতির অন্য নাম“তমস্,৮ 

অর্থাৎ অন্ধকারময় অব্যক্ত অপ্রজ্ঞাত অলক্ষণ বস্ত। সেই তমোভৃত 
অবস্থাকে কেবল নঙস্ত শবের দ্বারা বর্ণনা করা যায়, ভাববাচক্ 


শি পতি 





« মনুসংহিতায় “আসীদিদূং তমোভূতং" ইত্যাদি হৃষ্টিপ্রকরণে এই অর্ধে 
তমস্‌” শব্দদ্যযবন্থত। প্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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কোন শবের দ্বারা তাহার বর্ণনা অসাধ্য । সেই অবস্থাকে 
সাম্যাবস্থা বলিয়। যদি ভাববাচক কোন অবস্থার পরিচয় দিবার 
চেষ্টা করা হয় তাহা বিফল। আমার মতে সাম্যাবস্থা এই 
শব্দটি সাংখাদর্শন হইতে বর্জন করিলে ভাল হয়। “মহৎ সেই 
সামাবস্থার প্রথম বিচ্যুতি” 1 ইহার অর্থ কি? লেখক মহাশয় 
নিজেই ইহা পরিষ্কার কৰিবার জন্য লিখিয়াছেন “মহৎ প্রকৃতির 
প্রথম অভিব্যক্তি+__অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম.অভিব্যক্তি, 
বা আবির্ভাব, বা প্রকাশ | পে প্রকাশ কোথায়, আত্মা চিন্ন আর 
কোথায় সম্ভব ?--আত্মাতে বা আত্মার জানেতে প্রকৃতির প্রথম 
বিকাশের নাম মহৎ। যদি শ্রদ্ধাম্পদ লেখক মহাশয়ের ইহ 
মন্্ন হুর, তাহা ঠিক কথা» কিন্ত তাহাকে “সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি” 
বলাঁতে “মহৎ যেন প্রকৃতিরই কোন অবস্থাভেদ বলির। মনে 
ভ্রম জন্িবার সন্তাবন|। সেই প্রথম বিকাশেই প্রকৃতির ঘোরতর 
চাঁঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যান্ন সত্য--কিন্ত ভাহাকে প্রকৃতির 
অবস্থা পরিবর্তন বল যাঁ় না। লেখক মহাশয় পরে 'লিখিয়াছেন, 


২২ শাাপাস্পীশাশিটিপিিপী শপ্পাপাপপাটি শিট শশা শশী পািপিশীশাশ শা টি শালি ০». লা পেশ 





1 “বিচ্যুতি” শর্ষের অর্থ এখানে ভঙ্গ বাস্বলন। “নাম্যাবস্থার বিচাতি”র 
অর্থ সামভঙ্গ, অর্থ।ৎ সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্মাবপ্ায় পারণতি । সাংখ্োরধতে 
গুণসামোর বিচু/তি না হইলে প্রকৃতি হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হইতে 
গারে না। ৰ 
জীদ্বিজেদ্রন।থ ঠাকুর । 
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“পসাংখ্যদ নি মহতশব্দের যেরূপ সংশ্র। করিয়াছেন, তাহাতে ঈ 
শবে বুদ্ধি পর্যন্তই বুঝায়, তাহার উপরে আর কিছু বুঝায় না। 
কিন্তু বেদান্তদর্শন সতেখ্যের বিরুদ্ধে বেদের বচন উদ্ধত করিয়া! 
দেখাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ সকল বুদ্ধি মহত১শবের বাচ্য হইতে 
পারে না, কেবল “ঘা প্রথমজন্ত হিরণ্যগর্ভন্ত বুদ্ধিঃ সা! সর্ধাসাং 
বুদ্ধীনাং প্রথমা প্রতিষ্ঠা, সেহ মহ্থান্‌ আত্মেত্যুচ্যতে ।,--প্রথমজাত 
হিরম্যগর্ভের বুদ্ধি যাবতীয় বুদ্ধির প্রথম প্রতিষ্ঠা তাহাই মহান 
আত্মা বলিয়! বেদে উক্ত হইয়াছে__তাঁৎপর্যয এই যে, তাহাই মহৎ 
শব্দের বাঁচ্য। সাংখ্যের বিরুদ্ধে বেদাস্তের এই যে প্রতিবাদ 
ইহা অপর্গত নহে, কেন না, যে বুদ্ধি আদিস্থষ্ি তাহা! যে তোমার 
আমার যে সে ব্যক্তির বুদ্ধি, একথা! হইতেই পারে না।১ 

আমরা বিনীতভাবে বলিতে চাই, দশনের সীমায় বেদকে 
আনা অনুচিত । লেখক মহাশয় সাংখ্যের বিরুদ্ধে যে বেদান্তের 
প্রতিবাদের উল্লেখ করেন, তাহা বেদান্তেরই বুঝিবার ভ্রম] 19 
00 00201702061 2099১ ০৪৮ ছা 002 51১০1 সাংখ্যেরা যে 
সুষ্টির কথা বলেন তাহা আদে৷ বৈদিক স্থষ্টি নহে, তাহা দার্শনিক 
সষ্টি--তাহা স্থুলভূৃতের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা । সাংখ্যের মতে 
প্রত্যেক মন্ুধ্য আপন আপন স্থুলতৃতের' অর্থাৎ সংসারের) 
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কর্তী। তুমি যে অলীক সৃর্ধ্যকে দেখিতেছি বলিক্ষ। মনে কক, 
তাহা তোমার স্ষ্টি নয় ত কাহার স্ষ্টি ? তুমি মরিয়া গেলে আর 
সে স্ুধ্য কোথায় থাকিবে ? এমন কি, তুমি চক্ষু মুদিলে সে সুর্য 
বিলুপ্ত হয়। সেবস্্ব তোমার চক্ষে প্রতিবিশ্ব মাত্র। অতএব 
প্রত্যেক নরনারীর আত্মা প্রকৃতি সংযোগ জন্য যে প্রথম জ্ঞানের 
বিকাশ হয়, তাহার নাম “মহৎ” ) তাহ! প্রকৃতই তোমার আমার 
ষে সে ব্যক্তির বুদ্ধি | * 
এস্কলে বুদ্ধি শব্ষে কোন শক্তি বুঝিলে ভ্রম হইবে। বুদ্ধি /বাদ। 
সাংখ্যেরা কেহ কেহ এই মহৎ বা বোধকে “প্রকৃতির বিকৃতি” 
বলিয়া বর্শন। করেন। তাহাতে আমি এইব্নপ অর্থ বুঝ যে, তাহ! 
প্রক্ৃতিব সংযোগ জন্য আত্মার বিক্ৃতিভাঁব, অর্থাৎ জানেরপরিণাম 
বিশেষ । সেই জ্ঞানে প্ররুতির অব্যক্ত সম্ভার আভাঁদ আছে। 


* মাননীয় লেখক মহাপয এখা'ন যেবপ মতব্যক্ত কণিপাছেন তাহা 
স্পষ্টই একপ্রকার মাযাবাদ। কিন্তু সাংখ্যের মুূলমত মায়াণাদ নহে, সাংখ্যের 
মূলমত প্রকৃতিবাদ । সা-খ্যের মতে 'জ্ঞ” ভিন্ন আর যাহ! কিছু সমস্তই শ্রকৃতির 
অনুলোম পরিণাম । পুনশ্চ প্রকৃতি সা'খ্যের মতে জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
পদার্থ। জ্ঞানের সহিত প্রকৃতির যে সুত্রে নন্বন্ধ ঘটে, দা'খা তাহাকে বলন 

'আকৃতি” অর্থাৎ একপ্রকার অন্কপ্রবৃত্তি। যেমন বৎসদৃণ্চে গাভীর দুগ্ধ 
অজ্ঞাতসারে নিঃশ্ত হয়, তেমনি প্রকৃতি পুরুষের ভোগমোক্ষসাধনের উদ্দেশে 
আজ্ঞাতনসারে কার্ধা করে। 

শ্ীদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
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আযম স্বভাবতঃ চৈতগ্ঠমর, প্রকৃতিব সহিত অসংযত অবস্থ 
আন্মাব শুদ্ধ চৈতন্য কীদৃশ, অথবা প্রক্কাতি হইতে ভিন্নজাতীয় 
পদার্থেব সহিত তাহাব সাক্ষাৎকাব সম্পর্ক স্থাপিত হইলে তাহাব 
জ্ঞানেব কিরূপ পৰিণতি হয়, তাহা দশনশান্ত্রেব অতীত বিষয় । তবে 
প্রকৃতিব সহিত সবোগ হইলে আঁয্মাব চৈতন্তের যে ভাবান্তর 
ঘটে-_তাহা সাংখ্যেবা একটি বিকৃতিভাব ব্লিয়া মনে কবেন। 
এই বিকৃতচৈতন্যেব প্রথম উন্মেষের না “মহৎ ইহাই বোধ 
হয প্রাচা, সাংখ্যাচার্ধযদেব অভিপ্রায় ছিল । 

সাংখ্যদেব মতে মহতে আমি এইক্ধপ বোধ নাই। সেই 
বোঁধকে তাহাবা অহঙ্কার?” এই সংজ্ঞা দেন । পবে এই অহঙ্কার- 
তত্বের আলোচনা আসিবে । এক্ষণে ইহাই প্রণিধানের যোগা 
যে, সংখ্যমতে ধাহ! প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ জন্য আদিম জ্ঞান বা 
বৌধ, তাহাতে“আমি ব1! আমাব” এইরূপ কোন অনুভবের বিকাশ 
নাই। 

কোন্‌ সমষে মহতেব আবির্ভীব হয়”তাহা! নিশ্চয় কবা কঠিন। 
নৃতন মন্ুুব্য পুবাতন মনুষ্য হইতে গঠিত হয়। অর্থাৎ প্রক্কৃতিব 
বে অংশের সহিত পুকধেব সাক্ষাৎ জ্ঞ-জ্ঞেঘ সম্পক সম্ভব (দেহ) 
সেই অংশ দুই ভাবে অবস্থিত দেখা ধায,- নব ও নাবী। 
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₹শ ভিন্ন ভিন্ন ছুইটি অংশের একত্রীভাঁব সংঘাটত পা হইলে 
তাদৃশ অপর এক্‌টি অংশ জন্মে না। নারী-অংশের গর্ভে এই 
অভিনব অংশের উৎপত্তি। সেই গর্াবস্থাতেই তদংশে পুরুষ 
বা জ্ঞ শ্রেণীর পদার্থবিশেষের সংযোগ সংসাধিত হয়; 
কিন্ূপে কোন দিনে হয়, তাহা ঈশ্বর জানেন । তবেদেখা যায় 
যে, যখন শুক্রশোণিতভাবে তাহা অবস্থিত, তখন তাহান্তে 
চৈতন্যের কোন লক্ষগ্ন নাই; আর যখন ভাহা হস্পণাি 
অবয়ব সংযুক্ত হইয়া গর্ভ হইতে চ্যুত হয়, তখন তাথাতে 
চৈতন্ঠের লক্ষণ বিদ্যমান । অতএব এই উভয় ঘটনার মধ্যেই 
মহতের আবিতাব হয়। 

ইহাতে দেখ! যায় গর্ভস্থ শিশুর আদিম জ্ঞানের নাম “মহতত। 
সে কিরূপ জ্ঞান? তখন চক্ষু মুদ্রিত, অতএব বর্ণজ্ঞান নাই; 
কাণেকিছু শুনা যায় কি না বলা যায়না । নাসিকাঁয় কিছু 
গন্ধ অনুভব হয় কি না বল! যায় না। তবে শ্বাসপ্রশ্বাস না! থাকা, 
গন্ধান্ুতব না থাঁকাই সম্ভব । তখন আহার নাই _সুতরাঁং রসেরও 
বোধ নাই । তবে ত্বক ও মাংসপেশী দ্বারা শীতোষ্ণ জ্ঞান ও 
অবরোধের জ্ঞান হয়, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে । তৎসঙ্গে 
সঙ্গে সুখছ্ঃখের জ্ঞানও হয় তাহা অনুমান করা যাইতে 
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পারে, কেন না, শিশু গর্ভেই হম্তপদ চীলন। করে) তাহা ইচ্ছ, 


কাধ্য এবং সেই ইচ্ছ! হথখ বা! ক্লেশাহুভব জন্য হওয়াই সম্ভব 
বোধ হয় শীতোষ্জের অনুভব, অবরোধের অনুভব, সম্ভবতঃ 


একপ্রকার শব্দের অনুভব পিণ্ডীভূত হইয়। আদিম জ্ঞানে বিক- 
শিত হয়; তৎসঙ্গে স্থখছুঃখের অন্ুভবও জড়িত থাকে । তাহাই 
খ্যদদের “মহুৎ”। 
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৭॥ সাংখ্যদর্শনের অহঙ্কার ॥ 

আমি, আমার, আমাতে, ইত্যার্দি “অহং” অন্ুভবকে 
সাংখ্যেরা বলেন “অহঙ্কার” | ভাষা কথায় অহঙ্কার শবের অর্থ 
গর্ব, নিজের উৎকর্ষাভিমান; কিন্তু সাংখ্যদর্শনের অহঙ্কার 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ । 

সাংখ্যেরা বিবেচনা করেন, উপধূর্পরি এক বা নানাবিধ 
জ্ঞানের উদয় না হইলে আমি বা আমার জ্ঞান হইতেছে, এরূপ 
অনুভব হয় না। নাস্তিকের! বলে, অহংজ্ঞান জ্ঞাঞনর ধারা- 
বাহিকতার ফল। সাং্য ও বেদাস্তীগণের “সোহহ্‌ং” এইক্প 
বাঁক্যবিন্যাসে তাহারা অহংজ্ঞানকে স্মৃতির ফল বলিয়া মনে 
করেন এইরূপ বোধ হয়। সাখ্যশাস্ত্রে অহংজ্ঞান বা অহংকারের 
অপর নাম অধ্যবসার। এস্কলেও বাঙ্গলা অধ্যবপায় বুবিলে 
চলিবে না। অকৃতকার্য হইয়াও প্রনঃপুনঃ চেষ্টা করাকে 
বাঙ্গলায় অধ্যবসায় বলে। এই অনুভব আমার-_ আমি দেখি- 
তেছি--আমি শুনিতেছি, এইরূপ নিশ্চয়ের নাম অধ্যবসায় | 

ফলতঃ সাংখ্যশান্ত্রের অহংকারতত্বের বিচারটি অতীব হৃদগ- 
গ্রাহী। ক্ষণিক জ্ঞানরাশির মধ্যে আত্মাকে নিত্য বলিম্া অনুভব 
করার নাম অহংকার । একের ক্ষণিকত্ব, অপরের স্থায়ীত্ব, এই 
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অনুভবে পরিক্ষ,ট হয়। অর্থাৎ তুলনা দ্বারা পরিশ্ষ,ট হয়। 
ন্থতরাং জ্ঞানের ক্ষণিকত্থের পরিচন্ধ প্রথমে না! পাইলে আৰ 
আম্মার নিতাত্বান্ুভবের বিকাশ হইতে পারে না । আদিম 
জ্ঞানের অবস্থা বোধ হর এইরূপ, ধথা--ণউষ্৮, “কোমল,” 
“শীতল”, “মধুর”, “ক্লেশ” ইত্যাদি । এই অবস্থা উত্তরোত্তর 
আর একভাবে দাড়ান, যথা, '*এই উষ্ অন্থভব করিতেছিলাম 
এই শীতল অনুভব হইতেছে” এই মধুর বোধ হইতেছিল 
এই ক্লেশ বোধ হইতেছে” । প্রথম প্রকার জ্ঞানে অহঙ্কারের 
বিকাশ নাঁই ; দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানে অহঙ্কারের বিকাশ দেখা যাঁয়। 

এস্থলে একট প্রশ্নের উদয় হয়__ জ্ঞান ত আম্মার স্বাভাবিক 
ধর্ম ; সুতরাং মহতের আবিভাবের পুর্বে বে জ্ঞান ছিল না. তাহা! 
কিরূপে বলিব ? তাহ। হইলে মহতের আবিভাবের অব্যবহিত 
পূর্বের ঘে জ্ঞান তাহার সহিত তুলনায় থেমহতের সঙ্গে সঙ্গেই 
অহংকার আসিবে ? এখন কি মহতের অবিভাবের পূর্বেও ষে 
মান্সাতে অতন্কারের সচ্ভাব ছিল না, তাহাই বা কিদ্ধূপে প্রতিপন্ধ 
হয়? | 

প্রথ্নট বড়ই কঠিন । কিন্তু গ্রাটান সাংখ্যাচাষেরা মহতের 
আবির্ভাবের পুর্বে আয্মার বে বিশুদ্ধ চৈতন্ত থাকে তাহা 


৫ 
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প্ঘদৃষ্ট”তর বলিয়া মনে করিতেন। প্রক্কৃতিপুরুষেন সংযোগে 
আত্মার একপ্রকার বিরত চৈতন্যের উদয় হয়, তাহাকেই তাহারা 
মহৎ বলেন । সেইরূপ বিকৃত চৈতন্তের মধ্যেও আত্মার নিতা- 
ত্বের জ্ঞানের নাম অহঙ্কার ; শুদ্ধ চৈতন্তাবস্থায় আস্মার শ্বীয় 
নিনাহ জ্ঞান কি প্রকার তাঁহা জানিবার উপায় নাই । মহতেব 
আবির্ভাবের পূর্বেৰ সকল কথাই “অদৃষ্ট” বিবেচনা করিয়। 
সাংখোরা খলেন, আমাদের বর্তমান অবস্থার বিকৃত অহংজ্ঞান 
আদিম জ্ঞানে বিকাশ পার না। 
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৮1 তশ্মাত্র ও ইন্ড্রিয় ॥ 

মহস্কার ক্ষতি হইলে আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, 
আমি স্বখী, আমি ছুঃখী, আমি উদাসীন, আমি ক্রিয়াবান, 
জ্ঞানের আকার এইরূপ ধারণ করে । বূপরসাদির মিশ্রিত পিশ্ী- 
কত জ্ঞান ক্রমশঃ বিধুক্ত ও বিশ্রিষ্ট হইয়া! এটি রূপ, এটি রল, 
সেটি গন্ধ, ওটি স্পর্শ, এইটি শব্দ, এইপ্রকার পৃথক পৃথক 
অনুভবের অঙ্গ গাঠত হইতে থাঁকে। অগ্রেষেন বূপরন সব 
অড়াঁইয়া ৬কট1 তালবাধা গোছের ছিল--ক্রমশ? তাহাদের 
পার্থক্য বিপ্রিষ্ীকত হইতে থাকে । অবশেষে সকলপ্রকাৰ 
প্রত্যক্ষান্থহ্ব বধুক্ত হইয়া যেন এক এক শ্রেণীবদ্ধ হইয় 
দাড়াম। 

কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনুভব সকল আমাবই অনুভব, উহার! 
আমারই জ্ঞান, এ সংস্কার বিদ্যমান, উহা! যে বহিঃস্থ কোন 
দ্রবোর গুণ তাহ! পরিগ্রহ হয় না । এই অবস্থার জ্ঞান “তন্মাত্র” 
বা জ্ঞানমাত্র। সাংখ্য পবিভাষায় ইহাঁব নাম হুক্ষভৃত। মহত ও 
অস্কার হইতে সুক্মভৃতের আবিভাব হয়। 

সাখোরা আরো বলেন বে, তন্মাত্র স্র্তির সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মা আপনাব শক্তি বা এরশ্বর্ষ্যের 'ঈশ্বরভাঞ্বর) অর্থাৎ ক্ষমতার 
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পরিচয় প্রাপ্ত হয়। যখন পূপরপাদি পিশীীকৃত থাকে, তপন কোথা! 
হইতে যে হইতেছে তাহা বুঝা যায় না । অবশেষে যখন অন্যান্য 
জ্ঞানের সহিত রূপজ্ঞানের পার্থ ক্যসাধন হয, তখন বুপজ্ঞান হওয়। 
ন। হওয়ার পক্ষে আম্মার নিজের শক্তিচালনায় অবকাশ আছে; 
একপ্রকার ক্রিয়া যাঁকে এক্ষণে আমবা! চক্ষু উন্মীলন বলি) 
করিলে রূপজ্ঞান হম, আর এক প্রকাব ক্রিয়া! (যাহাকে আমরা 
চক্ষু নিমীলন বলি) করিলে রূপজ্ঞান হয় না__তাদ্রশ ক্রিথার 


করণে বা অকরণে আমাদের শক্তি আছে, এইরূপ ধারণা জন্মে। 
এই শক্তির নাম “ইন্দ্রিয়” । ইন্দ্র শক্তিমান । ইদি পরমৈশ্ব্ষ্যে 


এই ধা হইতে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়| বেদে পবমেশ্বরেৰ নাম 
ইন্দ্র। তিনি শক্তিমান খলিয়াই তাহা নাম ইন্দু। দশনশাস্তে 
আম্মাব ভিন্ন ভিন্ন গ্রকাঁব জ্ঞানশক্তির নাম ইক্জরিয় | 

ভাষা কথায় ইন্ড্রিয়শকে চোখ, কান্ইতাদি বুঝায় ; সাংখোরা 
তাহা বুঝেন ন। | ঘাহাঁকে আমবা সচরাচব চোখ ক।ন্‌ বলি, তাঁভা ত 
একপ্রকাঁব জ্ঞানমাত্র। সাংখামতে বাহাপস্কর সহিত ইন্দ্রিয়েব 


কোনপ্রকাখ সংঅব্‌ নাই, অর্থাৎ ইন্ষিষ কোন প্রকার বাহ্যবস্ত 
নহে । আম্মার যে শক্তি দ্বারা বপতন্বাত্রের জ্ঞান হয়”তাহা এক- 


প্রকার উন্দ্রিয়-_দর্শনেত্দ্িয়, যে শক্তি ছাঁব। রস তবাত্রেব জ্ঞান হয, 
তাহা একপ্রকার হীন _রসনেন্দ্রিয়, ইত্যাদি | 
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জ্ঞাননক্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্শক্তির ও অনুভবেরও উদয় 
হইয়া থাকে । রূপজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলন 
নামক ব্যাপারের জ্ঞান হুইয়া থাকে । প্রথমতঃ এই ক্রিপ়! 
স্বাভাবিক ও প্রযত্বশূন্ত । তেমনি আদিম হস্তপদার্দির চাঁলনাঁও 
স্বাভাবিক ও প্রঘত্শূন্ত, কিন্তু ক্রমশঃ উহ! আত্মার প্রযত্ববিশেষেন 
কাঁধ্য বলিয়া উপলব্ধি হইতে থাকে । এইবপে তন্মাত্রস্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্শেন্দিন সৃষ্টি অভিবাক্ত হয়। সাংখ্যের। ইন্জিয়ের 
সংখ্যা এক্সুণশ বলিয়া! নিদ্দেশকরেন-চস্ষুরাঁদি পাঁচটি জ্ঞার্নে- 
কির, হস্তপদাদ পাঁচটি কর্মেক্জ্িয়, এবং মন নামক মিশ্র উভয়ে" 
জ্রি্ন। আমরা'এ স্থলে এই সংখ্যানির্ণয়ের দোষগুণবিচারে কাল- 
হরণ করিব না। 
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৯ ॥ স্থুলভূত ॥ 

এক দিকে আম্মায় জ্ঞানের যেমন ঈদৃশ পবিণতি সংসাধিত 
হইতে থাঁকে, তেমনি অপব দিকে অবাক্তেব অস্তিত্বান্বভব বদ্ধ- 
মূল হইতে থাকে । অব্যক্তের সহিত আযাব “জ্র-জ্ঞেঘ” সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ ; স্রতবাঁ" মহতেব আধ্িডাবেব সমকাঁলেই আমব] অব্যক্তেব 
সন্ত! শরন্দভব কবি। কিন্ত সে অনুভব কি একটা «এইবপ 
অপ্রকাঁশমপ্ধ সন্তার অন্ুভবমাত্র। পবে যখন অহঙ্কাবেব আবি- 
ভাঁব হয়, সেই সঙ্গে অব্যক্তের অনুভব যেন আবা একপদ 
অগ্রসর হয়, তখন কি একটা আমাকে অভিভূত 
করিতেছে এইরূপ প্রভীতি জন্মে । তাহাৰ পব আবাব যখন 
আত্ম। আপনাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব জ্ঞানকে পরম্পব পৃথক বলিয়। 
অনুভব কবে - এটি আমাব বপজ্ঞান, এটি আগার রসজ্ঞান, এই 
প্রকীরে অন্থভব কবে, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে একি একটা 


আমাতে রূপেব জ্ঞানের স্ফ,র্ত কিয়া দিতেছে 
এইবুপ অনুভব হর; এখন আঅবাক্তেব অনুভব আবো বেন এক- 
পদ অগ্রসর হইল। এই অবশ্থাব আবাব আত্মা আপনার 
জ্ঞানশক্তি ও কর্মমশক্তি অনুভব কবিধা দেখে যে, সেই শক্তি 
অব্যক্তের শক্ত দাবা! নিয়মিত । যেমন ইচ্ছা! তেমন স্হান, বেমন 
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ইচ্ছা! তেখন কন্দব হয় না। আশ্চর্য !! একি ? ইচ্ছা! করি, বা 
না করি, আমাকে নানা প্রকার অন্থভবে অভিভূত করিতেছে 
ওট! কি?--এইরূুপে ওটা কি--৩টা কি, কবিয়া অব্যক্তের 
খ্ামব। কোন অন্তই পাই না। তাহা যেমন গোড়ায় অব্যক্ত, 
শেবেও তেমনি অব্যক্ত ৬ অমল) আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া আহ 
রঙ্গ দেখিতে থাকি | তাহা আমাদিগকে হানাইতেছে, কাদাইতেছে । 
তাহার আবেগে আমবা চঞ্চল; হাসিয়া আবাঁৰ কিরূপে সেই- 
কপ হাস্তি হইবে তাহাঁৰ চেষ্টা, কাদি« আবার কিসে সেব্ধপে 
কাদিতে না হয তাহার চেষ্টা। ক্রমশঃ অব্যক্তকে নিগুঢরূপে জানিবার 
পিপাপা অপহ্ হইয়! দীভার | সমুদয জীবন সেই অব্যক্তের আন্দো- 
লনে তাহার বিতকে ব্যাপৃত ও পধ্যবদিত হইতে থাকে। সাখ্য- 
শাস্ত্রের ভাবার “আত্মা প্রকৃতিকে দেখিতে ব্যাকুল হয়”-- 
এবং অবশেষে এক কৌশল অবলম্বন কবে। মনে কর একটি 
নদাতে একটি বৃক্ষ নিমগ্ আছে, নদীর শ্রোতে নৌকা তাহার 
উপরে পড়িপ! বিনষ্ট হয়। তখন থেমন নাবিকেরা সেই জলমঞ্স 
বুক্ষকে জানিবার জন্ত সেই স্থলে একটি ধ্বজা পুতিয়া দেয়__. 
সেই ধ্বজ1 দেখিয়া জলমগ্র রুক্ষের বিষয় অবগত হয়--তন্রপ 
আত্মা অন্ধৃকারমগ্ন “তমোভূত” অিপ্রজ্ঞাত” অলক্ষণ” অব্যক্ত 
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প্রক্কাতিতে তাহাকে বাক্তকরণাভিপ্রায়ে ব্ূপরসাদির « নিশান 
নিখাত করে। ইহার নাম সর্গ বা সৃষ্টি) রূপরসাদি আত্ম! 


হইতে বিশ্যষ্ট হুইয়। ষেন প্রন্কতির উপরে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং 


প্রক্কৃতির ধ্বজা, নিশান, কেতু, বা লিঙ্গ, ব। আবরণস্বরূপ হইয়া 
উঠে। অর্থাৎ সাংখ্যদের পরিভাষায় সুক্ষাভূত স্থুলভূতে 
পরিণত হয় । 

জ্ঞানই আত্মার আবরণশ্বরূপ ; সেই জ্ঞান যখন প্রকৃতির 
নিশানন্বরূপ পরিক্নিত হুইয়া অবশেষে প্রকৃতির সহিত্ত অভিন্ন 
ভাব ধারণ করে--তখন আত্মাকে, প্রক্কৃতিকে, আপনার আবরণ 
বলি্স! ভ্রাস্ত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? প্রকৃতির যে অংশের 
সহিত আক্ধণর সাক্ষাৎকার সম্পর্ক, তাহা এক্ষণে আবরণকারী 
দেহ বলিয়! পরিকল্পিত হয়। প্রকৃতপক্ষে স্বীয় 'জ্ঞানাবরণের 
সহিত আত্মার অভেদ; কিন্ত সেই জ্বানাবরণ যখন “দেহ” 
বলিয়া পরিকল্পিত হয়__-তখন আত্মা দেহের সহিত আপনাকে 
অভিন্ন বোধ করিয়! ভ্রমে পতিত হয়। এইরূপে আমরা! স্থীয় 
স্বীয় ঘরদার, পুত্রকলত্র, বন্ধুপরিজনের গঠন করিয়া! সংসারমহার্ণৰে 
পতিত হই । 
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১০ || প্রব্নতিবাদ ও মায়াবাদ || 

কোনও কুশল শিল্পী যখন কোনও একটি .মন্ুব্যের চিত্র 
অস্কিত করেন, বা গ্রতিমুত্তি গঠন করেন, তখন, আদর্শের সহিত 
চিত্র বা প্রতিমূ্ভির সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমরা মোহিত হই, 
এবং কতই প্রশংসা করি ) সেই অন্থুকরণ-বিদ্যার নাম “মায়া” 
কেন না, শিপী মাপজোথ কত্বিন্না তাদুশ চিত্র বা প্রতিমূত্তি রচনা 
কবেন। মা-মাপকরণ, বা দৈধ্যবিস্তারের পরিচ্ছেদকরণ | 
হাত য্দিএত বড় হয়, পা কত বড় গইবে, শিল্পশান্ত্রে তাহার পরি- 
মাণ নির্দেশ কুরা আঁছে। সেই পরিমাণ অনুসারে রচিত হয় বলিয়া! 
শিল্পের নাম মায়া | কিন্তু আমরা মাঝ়াকে যতই প্রশংসা করি ন! 
কেন, মায়ারচিত অনুকরণ যে অন্থুকরণমা, তাহা যে মূল বা 
স্থায়ী পদার্থ নহে, তাহা ঘে অলীক ও মিথ্যা, ইহ! আমরা কদাচ 
বিশ্ৃত হই না। 

এতাঁবতা, যাহা সত্য না হইয়াও সত্যের মত দেখায়, যাহা 
সত্যের ভ্রম জন্মার বটে, কিন্তু বাস্তবিক মিথা। বা অলীক, তাহাও 
ক্রমশঃ মায়া শব্দের বাঁচা হইয়াছে । মায়া একপ্রকার মিথা। 


আকৃতিমাত্র ; তাহ! যেরূপ দেখায়, প্রকৃত সেক্সপ নহে ঃ তাহ। 
মনে কেবধী ভ্রম জন্মার়। 


৫৮ সাঁংখ্য-দর্শন | 


পক্ষান্তরে বাহ! সত্য বাঁ স্থায়ী, যাহা কেবল অক নষ, প্রকৃত, 
তাহার নাম প্রকৃতি, বা মূল, বা মূলপ্রকৃতি। ইহা নিত্য, 
কাহারও দ্বারা বচিত নহে। ইহার পবিবর্তন, ক্ষয়, বা বিকাৰ 
নাঁই ; ইহ সর্বদাই একবপ ; ইহ1 অচল, অটল, কুটস্থ | ইহাতে 
মনে কোনও প্রকাক ভ্রান্তি উৎপাদন কবে না । 

বেদান্ত মীয়াবাদ; অর্থাৎ বেদান্তে বলে যে, জগত হ্রান্তিজ্ঞান, 
মাত্র । হৃুর্যঃচন্ত্র, তকলতা প্রভৃতি যাহা “আছে বিন হামলা 
মনে করি, বাস্তবিক তাহ কিছুমাত্র নাই, দে সব'অলাক, 
আমরা নিদ্রিত অবস্থার যেমন স্বপ্প দেখি, জাগ্রৎ ৬বঙাতেও 
সেইরূপ একপ্রকার স্বপ্ন দেখি মাত্র। উভযপ্রকাব শ্বপ্ন 
মিথা]। 

ফাংখ। প্ররুতিরাদ ১ অর্থাৎ সাংখা বলে না জগৎ ভ্রীজতিজ্ঞান, 
মাত্র ) শৃর্ধ্যচন্দ্র, তকলতা, প্রক্ততি যাহা,আছে বলিয়া মনে কবি, 
বাস্তবিক তাহা! সকলই আছে, তাহা মিথ! নহে, তাহ প্রকৃত ; 
নিদ্রিত অবস্থার ম্বপ্রে ও জাগ্রৎ অবগ্কার জ্ঞানে মহৎ প্রভেদ 
উভয়ই তুল্য অলীক নে। 

এই বিচাবস্থলে সাংখোবা জগৎসংলাবকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করেন “ব্যক্ত” জগৎ যাহা প্রতাব্মান; আর “অব্যক্ত” জগৎ 
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যাহা গ্ৰত বা প্রকৃতি | আমরা এই উভয়ের ভেদ পূর্বে 


বর্ণনা করিয়াছি, পুনরুক্তি অনাঁবশ্যক । 
সাংখোরা “মায়া” শব্দ আদো ব্যবহার করেন না; না করিয়া 
ভালই করিঘাছেন। রূপকমূলক শব্ধ তর্কশান্ত্রে বড়ই অনর্থের 
মূল। তাহারা “মায়াময়” এই শকের পরিবর্তে পযন্ত” এই শব্ধ 
ব্যবহার করেন। বেদান্তী বখন বলেন, এই সংসার “মায়ামর” 
সাংখ্য তখন বলেন, ইহা! “ব্যক্ত” | এ পর্য্যন্ত উভয়ের অর্থ 
অনেক্জী সমান; উভয়েই সংসারকে জ্ঞানের পরিণাম বলিয়া 
স্বীকার কবেন; কিন্ত বেদান্তীর স্যার সাংখ্য তাদৃশ সংসারকে 
অলাক বা ভ্রমজ্জান বণিতে চান না , তিনি অলীকের পরিবর্তে 
লেন ক্ষণিক; ভ্রমজ্ঞানের পরিবর্তে বলেন তাহা প্রকৃতির 
লিঙ্গ, বা পবিচারক চিহ্ন । যেক্ছর্যাকে আমরা দেখিতেছি বলিয়া 
মনে করি, তাহ যদিও প্রকৃতি বা! প্রক্কত ূধ্য নয়, তত্রীচ 
তাহা অলাক নহে, ভাহাঁও একপ্রকার পদার্থ, তবে তাহা ক্ষণিক ) 
এবং তাহাতে প্রকৃত হ্র্ধয কিরূপ, তাহার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
বেদান্ত ও সাংখ্যের মধো ঘোরতর বিবাদের স্থান এই যে, 
বেদান্তে বলে, “মায়ার” অর্থাৎ প্রতীয়মান জগতের পশ্চাতে 
“ঈশ্বর,” সাংখা বলে, ৭ব্যক্তের” অর্থ*ৎ প্রতীয়মান জগতের 


৬০ সাংখ্য-দর্শন | 


পশ্চাতে ঈশ্বর নহে, পপ্রক্কতি” । সংসারের জ্ঞানকে, বেধান্তে, 
রজ্জ,তে সপ্পজ্ঞানের ন্যায় বা শুক্তিতে রজতঙ্ঞানের নণায় ভ্রম- 
জ্ঞান বলিয়৷ বর্ণনা করা হয়; কিন্তু সর্পের স্থানে যে একটা 
রজ্জ, আছে, এবং রজতের স্থানে যে একটা শুক্তি আছে, তদ্বৎ 
সারের স্থানে যে একটা কিছু আছে তাহা বেদান্ত অঙ্গী- 
কার করিতে বাধ্য হন) এবং দেই একটা কিছুকে বলেন, ইহা 
ঈশ্বর | সাংখোরা গেই একটা কিছুকে ঈশ্বর বলির! অঙ্গী- 
কার করেন না। তাদৃশ ঈশ্বর তাহার ্বীকার করেন না, 
তীহারা তাহাকে কেবল অব্যক্ত বলিয়াই ক্ষান্ত; ইহাতে 
তাহারা বিশে বুদ্ধিমন্তা এবং পািত্যের পৰিচয় দিয়াছেন । 
সংক্ষেপে মায়াবাদ ও প্রক্কতিবাদে সাঁদ্রশ্য এই যে, উভয়েই 
প্রতারমান স*সারকে ছ্ঞানের পরিণাম বলিয়া অঙ্গাকার করে ; 
এবং প্রভেদ এই যে, সেই প্রভাষমানের মুলে যে পদার্থ আছে, 
তাহাকে মায়াবাদে বলে, ঈশ্বর, প্রকৃতিবাদে বলে প্রকৃতি । 
ঈশ্বর চৈতন্যময়, প্রকৃতি জড়; ঈশ্বর এক ও অথণ্ড, প্রকৃতি বহু 
ও খণ্ডিত; ঈশ্বর নি9৭ বা গৌণ পদার্থে অবিভাজা, প্রতি 
সগুণ বা গৌণ পদাথে বিভাজ্য । পরস্পরের মধ্যে এই থে 
অনৈক্য তাহ! সাস্জস্যের অতীত; ঘিনি সাঁংখ্যের প্রকৃতি- 
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বাদকে জঙ্গীকার করিবেন, তিনি আর বেদান্তের মায়াবাদ 
অঙ্গীকার করিতে পারেন না; করিলে পরস্পরের বিরুদ্ধ মতের 
অবলম্বন করা হয়। 

এক্ষণে ভরসা করি, আমর৷ পূর্কে সাঁখ্যমতের যেরূপ বিবরণ 
দিয়াছি, তাহাকে আর কেহই একপ্রকার মায়াবাদ বলিয়া মশে 
করিবেন না । 
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১১॥ মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ব, পুরুষ হইতে 
অভিব্যক্ত হয়, ন৷ প্রকৃতি হইতে ? 


আমার বিবেচনায় এই বিষয়ে প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যদের সহিত 
অর্বাচীন সাংখ্যদের একমত্য ছিল না। অর্ধাচীন সাংখ্যের! 
বলেন, 
“মুলপ্রকৃতিরবিকৃতিম হদদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত । 
ষোঁড়শকন্তব বিকারো। ন প্রকৃতিন বিকৃতিঃ পুরুষ: ॥৮ 
ইহাতে মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতিকে স্পষ্টাক্ষরে ্রক্কতির বিক্কৃতি 
বলা হইয়াছে। যাহা প্রকৃতির বিকার, তাহা অবশ্যই প্রকৃতি 
হইতে অভিব্যক্ত ; পুরুষ হইতে নহে । পপ্রকৃতেম হান্” ইত্যাদি 
কীরকীতেও প্রকীত হইতে মহৎ আঁভব্যক্ত বাঁলয়ী উীন্বাথখত 
দেখা যাঁয়। 
প্রবাদ্দ এই বে, কপিল নামক একজন খষি সাংখ্যদর্শনের 
আদি আচীধ্য। কপিল স্বীয় মত আস্থুরি নামক এক শিষ্যর্কে 
প্রদান করেন। সেকালে গুরুশিষ্যপরম্পরায় বিদ্য। পরিরক্ষিত্ত 
হইত, গুরু আপনার ছাত্রবুন্দের মধ্যে যাহাকে সমধিক বুদ্ধিমার্ণ 
বোঁধ করিতেন, ত।হাকে বিশিষ্টরূপে আপন মত বঝাইয়া দির্ 
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মরণাজ্তে আপনার প্রতিনিধি স্থির করিয়া যাইতেন। আচার্য্য 
আস্ুরির নিকট হইভে অন্যান শিষ্যপরস্পরায় কপিলের 
প্রবর্তিত দর্শনশান্ত্র লোকে রক্ষিত ও প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে । 
এই শিষ্যপরম্পরা মধ্যে পঞ্চশিখাচাধ্য ও ঈশ্বরকৃষ্ণ বিশেষ 
বিখ্যাত। আদি সাংখ্যাঁচার্য্য কপিল ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন 
না বলিয়। প্রবাদ) তাহা কত দূর সত্য, বলা যায় না । সস্তবতঃ 
অবিবেকী লোকে ঈশ্বরের যে রূপ গুণ কল্পনা করে, কপিল 
তাহার প্রঙ্টতবাদ করিতেন, তাহাঁতেই তাহার “নিরীশ্বর” বলিয়। 
খ্যাতি হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাও শুনা যায় যে, কপিল বেদ 
মানিতেন। ধিনি বেদ মানেন, তিনি যে ঈশ্বর মানেন না, ইহ! 
অসম্ভব । সে যাহা হউক, এক্ষণে যাহা কপিলের মত বলিয়! প্রসিদ্ধ, 
তাহা তাহার পরকালবর্তী শিষাপরম্পরা ধারা অনেক সংশোধিত 
ও পরিবদ্ধিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরে যে কারিক! প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহ! ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা। ঈশ্বরকুষ্ণের মতে মহৎ 
প্রভৃতি প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত। আমার ক্ষুত্্র বুদ্ধিতে ইহা! 
কোন মতে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অর্বাচীন সাংখ্যদর্শন 
নানাবিধ বিসম্বা্দী মতে সমাকুল হইয়া দাড়াইয়াছিল! অনেক 
লোকের মত বিশেষ বিবেচন। ব্যতিরেকে একত্র কোন শাস্তে 
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নিবদ্ধ হইলে যেরূপ বিসম্বাদ ঘটনা সম্ভব, এ স্থলে তাহাই'ঘটিয়াছে। 

মহৎ অর্থাৎ বৌধ, বা বুদ্ধি। তাহ! কি কথনও জড়ের ধর্থব 
হইতে পারে, না জড় হইতে অভিব্যক্ত হইতে পারে? যদি তাহাই 
সম্ভব হয়, তবে আর স্বতন্ত্র আত্মা ব1 পুরুষ স্বীকার করার কোন 
আবশ্যকতা থাকে না । 

আদিম সাংখ্যপরিভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়, পুরুষ 
বা আত্মার নাম “জ্ঞ” | জ্ঞানই আত্মার লক্ষণ | সংসারে কি আছে; 
ইহার উত্তরে নকল পদার্থেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করা ,সায়, কিন্তু 
জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার কর! যায় না । জ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের 
মূলভিত্তি। যে বাস্তি ঘোরতর নাস্তিক, সেও জ্ঞানের অস্তিত্ 
স্বীকার করে। সাংখ্য দার্শনিক জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই এক- 
দিকে “জ্ঞ” বা বিজ্ঞাতা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, অপর 
দিকে “অজ্ঞ” অথচ বিজ্ঞাত প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। 
বোধ ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। “মহৎ” 
শবের অর্থও জ্ঞান । এই মহৎ বা জ্ঞান যে, “৮” পদার্থ হইতে 
'অভিব্যক্ত ন! হইয়া! “অজ্ঞ” পদার্থ হইতে অভিব্যক্ত হইবে, ইহ! 
কিরূপে সম্ভব ? এক যদি “জ্” পদার্থের অস্তিত্ব একবারে 
অন্বীকাঁর কর, তাঁধা বুঝা যায়; চার্বধাকেরা বলে, যদিও ভিন্ন 
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ভিন্ন জড়পদার্ঘ স্বভাব তঃ অজ্ঞ, অর্থাৎ পরম্পর স্বতন্ত্র অবিষুক্ত 
অবস্থায় অজ্ঞ, তত্রাচ মিশ্রিত হইলে তাহা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি 
হইতে পারে। এই মত সত্য হউক না হউক, তাহ! বুঝা যায়। 
কিন্তু জ্ঞানকে অজ্ঞ অচেতন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিম্বা। ধরিলে 
আর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়। 

অর্ধাচীন সাংখ্যের! ছুইপ্রকার জ্ঞানের কথ। বলেন; কেবল 
জ্ঞান ও বিকৃত জ্ঞান । যত দূর বুঝ যায়, তাহাতে তাহাদের এই” 
রূপ মত ঞবাধ হয় যে, কেবল জ্ঞানই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান । 
কেবল জ্ঞানে অহঙ্কারের সত্তা নাই; “নাম্মি নমে নাহমিতি 
কেবলমুৎ্পদাতে জ্ঞানং”_ অর্থাৎ আত্মা যখন প্রকৃতি হইতে 
'পনাকে ভিন্ন বলিয়া পরিগ্রহ করে, তখন (অর্বাচীন সাংখ্যেরা 
কলেন) আমি বিদ্যমান নহি, আমার নহে, আমি নয়, এইরূপ 
আকারের একপ্রকার জ্ঞান জন্মে। ইহাকেই কেহ কেহ কৈবল্য 
অর্থাৎ কেবল জ্ঞানের অবস্থা! বা মোক্ষ বলেন ; বোঁধ হয়, ইহাকেই 
বৌদ্ধরা পরে নির্বাণ বলিয়া গ্রহণ করেন। তাহাতে কেবল 
জান ও বিকৃত জ্ঞানের এইরূপ প্রভেদ দেখা যায়-_-একটি অহ- 
স্কার-সংযুক্ত, অপরটি অহঙ্কারবিযুক্ত। কিন্ত যদি তাহাই হয়, 
তবে আদিম সাঁংখ্যাচাধ্যগণের “মহৎ” নামক জ্ঞানকে কেবল 
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জাঁন বলিবে, না বিকৃত জ্ঞান বলিবে? তাহান্েও 
অহচ্কারের লেশ নাই? ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, 
কেবল ও বিকৃত জ্ঞানের ভেদ কপিলসম্বত ও অনুমোদিত নহে 3 
ইহা৷ পরব্তী সাংখ্য পঙ্ডিতগণ কর্তৃক সাখ্য বিজ্ঞানে প্রক্ষিপ্ত। 
ঘর্দি এই 2দ স্বীকার করা! না যায়, জ্ঞানমাত্রই মূলে এক- 
জাতীয় পদার্থ বলিয়া ধর1 যায়, এবং যদি *জ্ঞ” নামক স্বত্র 
স্বাধীন নিত্পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার কর! যায়, তাহ! হইলে 
ভ্ানকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। আমার বিবেচ- 
নাক প্রাচীন সাংখ্যাচার্যদের মতে “মহৎ” প্রন্থতি প্রক্কৃতি-পুরু- 
ষের সংঘোগ জন্য পুরুব হইতে আবির্ভত জ্ঞান) প্ররুতি হইতে 
নহে। সংসারের স্ষ্টি (অর্থাৎ দার্শনিক স্থষ্টি ) প্রকৃতি-পুরুষের 
ংযোগবশতঃ) পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়াবশতঃ, আঁবি- 
ভূতি হইয়া থাকে । 
ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ, এই তিনের মধ্যে, অব্যক্ত ও জ্ঞ নিত্য 
পদার্থ, ব্যক্ত অনিত্য ও জন্য পদার্থ । এই অনিত্য পদার্থ, যাহাঁকে 
সাধারণতঃ জগৎ বা সংসার বলিয়া লোকে পরিগ্রহ করে, তাহ। 
অপর হই নিত্যপদার্থের এক আশ্চর্য্য সম্পর্কবশাৎ, তাহার 
মধ্যে একটি (জ্ঞ) হইতে অভিব্যক্ত হয়, ইহাই সমীচীন সাংখ্যমত। 
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ব্াক্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানময়; অব্যক্ত সেই জ্ঞানের চিহ্ে চিন্কিত 
হইয়া আমাদের প্রর্তীতির বিষয় হয়; কিন্ত তত্তৎ প্রকার 
জ্ঞানোৎপাদক ব্যতিরেকে, স্বরূপতঃ তাহা কি, তাহা চিরকাপ 
আমাদের নিকট অব্যক্ত থাকিয়া যায়। 
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১২॥ মনুসংহিতার স্থষ্টি ও সাংখ্যদর্শনের' স্থাস্ি॥ 


পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বৈদিক ঘা পৌরাণিক “স্থির 
সহিত দার্শনিক "স্থষ্টিগ্র কোন সন্বন্ধ নাই, আমরা ইতস্ততঃ 
যে সকল পদার্থকে দেখিতেছি, শুনিতেছি, আশ্বাদ করিতেছি, 
আত্বাণ করিতেছি, স্পর্শ করিতেছি বলিয়া! অনুভব করি, সেই 
সকল পদার্থ ক্রমশঃ কি প্রকারে, কি প্যায়ে আমাদের বোধ 
বা জ্ঞান হইতে আবিভূত বা অভিব্যক্ত হয়, কিরূপে অ'মাঁদেরই 
জ্ঞান বাহপদার্থ বা স্থলভূত হইয়া ঈীড়ায়, তাহার নাম দার্শনিক 
স্ষ্টি। এই স্থষ্টির অভিনয় প্রত্যেক নরনারীর দ্বারা অহরহ 
নির্বাহ হইতেছে । ইহাতে ঈশ্বরের হস্ত কিছুই দেখা যায় না। 
ইহা তর্কের দ্বার প্রমাণ কর! যায়, বিচার করিয়া হৃদয়ঙম করা 
যায়। এই মত অনুসারে তোমার জগৎ তুমি স্থপ্টি করিয়াছ, 
আমার জগৎ আমি সৃষ্টি করিয়াছি । প্রত্যেক মনুষ্যের স্ষ্টি- 
ক্রিয়া তাহার জীবনের সহিত আরব্ধ হয়, তাহার মৃত্যুর সহিত 
শেষ হয়। মন্ুষ্যজীবনের পূর্বের কোনও ঘটনার সহিত এই 
স্ষ্টিব্যাপারের কোনও সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে, যাহাকে বৈদিক 
বা পৌরাণিক স্থাষ্টি বপ যায়, তাহা! মনুষ্যজীবনের পূর্বের ঘটন! 
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বিশেষ ।" দর্শনশীন্ত্রে যে পদার্থশ্রেণীকে “অবাক্ত” বা “প্রক্কৃতি” 
বল1 যায়, সেই স্বাধীন সত্াবধান পদার্থসকল কিরূপে উৎপন্ন 
হইল, অথবা কিরূপে তাহার! বর্তমান আকার ধারণ করিল, 
তাহাদিগকে উৎপন্ন করিবার অথবা বন্তমান আকার প্রদান 
করিবার হেতু বা অভিপ্রায় কি--এই সকল কথার আন্দোলন 
বা মীমাংসার নাম বৈদিক বা পৌরাণিক স্থষ্টি। এই ছ্রইটি 
বিষয় এতই স্বতন্ত্র ঘে, উভঘকেই স্ষ্টি বলাতে বিষম গোঁলযো- 
গের সম্জবন। ; শুদ্ধ সম্ভাবনা কেন, বিষম গোলযোগই দ্রাড়াই- 
যাছে। অনেকেই সাংখ্যস্থষ্টিকে বৈদিক সৃষ্টির সহিত অভিন্ন 
জ্ঞান করেন । তাহ যে বিষম ভ্রম, তাহ! সাংখ্যস্ষ্টির প্রক্রিয়া 
আলোচনা করিলে আব সন্দেহ থাকে না। আদি সৃষ্টি বোধল 
বোধ হইতে অহংপ্রত্যয়, অহংপ্রতায় হইতে ক্ষ বা জ্ঞানময় 
বূপরসাদির পৃথক জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়শক্তির অন্থুভব, তাদৃশ জ্ঞান 
ও অন্থতৰ হইতে স্থুল বা বাহা রূপরসাদির আবির্ভাব, এ 
সমুদায়ই তোমার, আমার ও প্রত্যেক মনুষ্যের আধ্যাত্মিক 
ব্যাপার ও প্রক্রিয়া । ইহাকে স্থষ্টি নাম না দিয়া একটি অপর 
নাম দিলে ভাল হয়। আমি প্রস্তাব করি, অতঃপব ইহাকে 
“ব্যঞ্জনা” বুলা হউক । সন্সারেন “স্যষ্টি”, আৰ সংসারের “বাঞ্জনা”; 
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অর্থাৎ ঈশ্বর সংসারকে স্ত্টি করিয়াছেন, তাহা অব্ক্ত। 
মনুষ্য স্বীয় বোধের দ্বার সেই অব্যক্ত সংসারের “বাঞ্জনা” 
সাধন করে, তখন তাহ্‌। “ব্যক্ত” এই নামে অভিধেয় । এতাবত। 
সংসার বা জগৎ দিবিধ, “অব্যক্ত” ও দব্যক্ত৮। যাহা অব্যক্ত, 
তাহ নিত্য, যাহ! ব্যক্ত, তাহা ক্ষণিক। সেই নিত্য অণাক্ত 
সংসারকে ঈশ্বর স্থষ্টি করেন , এবং ব্যক্ত সংসার সেই অব্যন্ডের 
জ্ঞান হইতে আবির্ভত হয়) তাখাঁকে মন্তযু বাঞ্জনা কবে। 
ঈশ্বর প্রাক্কৃতিক পদার্থের স্ষ্টিকর্তা ; মনুষ্য স্থুলভূতের (ব্যঞ্জন”- 
কর্তা । 
লতঃ, ঈশ্বর প্রাকৃতিক পদার্থসকল কিরূপে কেন সৃষ্টি 
করিলেন, ইহ! সাংখ্যদর্শনের আলোচা বিষয় নহে। এমন কি 
ংখ্যেরা বলেন, দর্শনশীস্ত্রের প্রমাণে তাদৃশ স্থষ্টিকর্তীর কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এখানে 
মনুনংহিতার স্ষ্টির কথ! কেন উঠে? তাহার কারণ এই যে, 
মন্থুনংহিতা-লেখক হয় সাংখ্যের স্থির মন্দ বুঝিতে পারেন নাই, 
ন! হয় সাংখ্যের পরিভাষা অবলম্বন করিয়া প্রাক্কীতিক পদাথের 
সৃষ্টিবর্ণনা করিতে গিয়া একট মহ! গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। 
উপরি-উল্লিথিত সৃষ্টি ও ব্যঞ্জনার ভেদ না বুঝিলে কি গালযোগ 
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ঘটে, মনু স্থ্টির কথাতে তাহার উদাছরণ পাওয়া যাঁয়। 
মন্ুসংহতাঁলেখক লেখেন) 

“আসীদ্গিদং তমোভুতম্‌ 

অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌ । 

অপ্রতক্যম্‌ অবিজ্ঞেষং 

প্রস্থপ্তমিৰ্‌ ন্বর্বত? ॥” 
ভাষ্কাবেরা বলেন যে, অবান্ত অবস্তায় অবস্থিত প্রকৃতির 
নাম “তঞ্জন্”। যদি মূলের কোনও অর্থ থাকে, তবে তাহা এই 
যে, একদা প্রন্কাতি নামক পদার্থপুঞ্জের সহিত পুরুষ নামক 
পদার্থের কোনও প্রকার সম্পর্ক ছিল ন।। তদানীং পুরুষের 
নহিত প্রকৃতি জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ ছিল নাঁ-স্থৃতরাঁং এই তমোতৃত 
 মবান্ত অবস্থাপন্ন) স'দাঁর পুকষ কতক অপ্রজ্ঞাত ছিল; 
কাজে কাজেই ইভাব, কোন লক্ষণ ছিল না। কেবল যে 
অপ্রজ্ঞাত ছিল, তাহাই নহে, ইহা একবারে অবিজ্ঞেয় 
ছিল। পুকষেবা যে ইহাকে জানিতে পারিবে, তাহার কোনও 
উপায় ছিল না। অপিচ ইহ! অপ্রতর্ক্য ছিল, পুরুষেরা তর্ক 
করিয়াও ইহার অস্তিত্বনিরপণে অক্ষম ছিল। এ পর্য্যন্ত এক- 
রকম বুঝা যাঁয়। তাহার পর একটি * রূপক--“ইহা' যেন 
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চারি দিকে নিদ্রিতের ন্যায় ছিল |” চেতন পদার্থই নিদ্র যায় 
অচেতন প্রকৃতি কিরূপে নিত্রিতের স্তায় থাকিবে, তাহা বুঝা 
হু্ষর। লেখকের বোধ হয় অভিপ্রায় এই যে, তদাঁনীং প্রকৃতির 
কোনও প্রকার ক্রিয়! থাকিলেও তাহা না থাকার মত ছিল, 
কেন না,তাহ। জ্ঞানেব অতীত ছিল । অতএব সেকালে প্রকৃতিকে 
একপ্রকার নিশ্চেষ্ট বা নিদ্রিত থাকার মত ধরিয়া লওয়া যায়। 
তাহাখ পর লেখন,--- 

“ততঃ স্বযস্ত ভগবান 

অবান্তে। বাঞ্জযনিদং। 

মভাঙতভাদিবৃক্রেজাঃ 

গ্রাদুবানীৎ তমোনুদ, 0" 

সাণ্খাদর্শনে অব্যক্ত শব্দ পারিভাধিকরূপে “প্রক্কাতি” এই 

অর্থ প্রকাঁশ করে । এখানে তাহা ঈশ্ববেব বিশেষণ ।* অর্থ এই 
মহাভূত বাস্থলভৃতাদি (বাজবূপাদি ) বশত বা ঘটন। থাহার শক্তি 
দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, সেই ভগবান এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে ব্যক্ত 
করিয়া প্রকৃতির “তমস্” (অবান্ত ) অবস্থা অপসাবিত করিব 


* আনাৰ সান্দেভ হয, এ স্তলে প্রকৃত পাঠ “অন্যাঙ্তো?” না হইযা অব্যক্ত” 
হইবে । 
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প্রাছুভূতি হইলেন। এ স্থলে অর্থের বড়ই গোলযোগ । সাংখ্য- 
দর্শন অনুসারে পুকষ অব্যক্তের ব্যঞ্জনা করে। কিবপে করে 
তাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এক প্রকাব .বুঝা যায়। কিন্ত 
ঈশ্বর অব্যক্তকে কিকপে ব্যঞ্জনা কবিবেন, তাহা বুঝা ছুক্ষর। 
যদি ঈশ্বব স্বীব জ্ঞানেব দ্বাব! এ কার্য সাধন কবিলেন বিবেচনা 
করা যাঁষ, তাহা! হইলে ঈশ্ববেব জ্ঞানে আদি স্বীকার করিতে 
হয--সে বড় বিষম কথা! 

তবে ভ্রদি এমন অর্থ হয যে, ঈশ্বব পুকষেব সহিত প্ররৃতির 
জ্র-জ্ঞেব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা কবিষ! অব্যক্তেব ব্যঞ্জনা সাধন কবিলেন, 
তাহারই শক্তিবশাৎ প্রক্কতিব সহিত পুকষের সংঘোগসাঁধন হইলে 
মহৎ হইতে মহাভূত পথাস্ত অভিবাক্ত হইল, তাহ! হইলে অর্থ 
পাওষা যাঘ, সান্দেহ নাই? কিন্তু মূলে একপ ভাব পরিষ্কাঁৰ 
নহে। 

ফলতঃ, মনুনংহিতা-লেখক£নয় সাংখা, নব বেদান্তী। কেন 
না, তিনি পবক্ষণেই আবাব বলিষাছেন যে, প্রকৃতি ও ঈশ্বব 
অঠিন্ন! ! ! ঈশ্বব চিন্তা কবিষা স্বীয় শরীব হইতে সমুদায় পদার্থ 
সৃষ্টি করিলেন ।একবার বলেন, আপন শরীর হইতে অপ্‌ সৃষ্টি 
করিয়া তাহাতে বীজ পরিত্যাগ করিলৈন, তাহাতে এক 
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স্বর্ণের অণ্ড উৎপন্ন হইল 7; আবার বলেন, ঈশ্বর মহৎঅহঙ্কারাদি 
স্থষ্টি করিলেন ! আমাদের শাস্ত্রে সাংখ্য বেদীস্ত লইয়া এইরূপই 
খিচুড়ী পাকানে। হইয়াছে । 

প্ররূতি- পুরুষের সংঘোগের কারণ কি? সাংখ্যেরা বলেন, 
অদৃষ্ট। এই কথা লইয়া আবার এক্‌ গোলযোগ । অবিবেচক 
লোঁকে বুঝিল, তবে “অদৃষ্ট” বুঝি না জানি কি একটা শক্তি বা 
দেবতা।। ভাঁবা কথায় “অদৃষ্ট” এই হইতেই আবিভূতি হইয়াছে। 
পণ্ডিতের! যে কার্যের দর্শনশান্ত্রমম্মত কারণ নির্দেশ করিতে 
অক্ষম, তাহ!কে বলেন অদৃষ্টের বাঁধা, এবং দেই কারণকে বলেন 
অদৃষ্ট। ইহা তাহারা শক্তি-বিশেষ বা দৈব-বিশেষ বলিয়া 
ভাবেন না । কিন্তু মূর্খলোকে অদৃষ্ট শব্ধ দৈব নিশ্চয় করিয়া 
লইয়াছে। সাঁংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, বেদাত্তীরা 
তাহাদিগকে বলেন, “তোমর। প্রক্কতি-পুরুষের সংযোগ স্বীকার 
কর, কিন্তু সেই সংঘোঁগের কারণ নির্দেশ করিতে পার না) 
সেই কারণকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর ন। কেন ?” সাংখ্যের 
বলেন--“যাহ! জানি না, তাহা ঈশ্বর বলিব কিরূপে? আমরা 
এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি সে কারণ আমাদের দর্শনশীক্ত্রেরে অনি- 
দেশ্য । আমর! তাহ। অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না।” 
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ফলতঃ দর্শনশান্ত্রের সীমা! ছাড়াইয়! গিয়া প্ররৃতি-পুরুষের 
সংযোগের কাঁরণকে যদি ঈশ্বরই বলা যায়, তবে সেই সংযোঁ 
গকেই বা স্থষ্টি বল! যায় কিরূপে? সেইরূপ সংযোগ ত 
অহন্িশ অশেষবার সম্পন্ন হইতেছে । প্রতোক নরনারীর জন্মে 
সেই ঘটনা ঘটিতেছে। তাহাকে সংসারের স্থষ্টি বলা যায় না। 
তাহাকে বরং মনুষ্যন্থ্টি বল যার। সাংখ্যপরিভাষা অবলম্বন 
করিয়! স্থ্টিব্যাপার লিখিতে গিয়! মন্ুসংহিতা-লেখক কি বিপদে 
পড়িয়াছেন্। এক্ষণে পাঠকবুন্দ তাহা হ্বদরঙ্গম করিতে পারিবেন । 
মহৎ অহঙ্কারাদির অভিবাক্তিকে অতঃপর আর কেহ যেন 
ংসারম্থষ্টির বিবরণ বলিম্বা। পরিগ্রহ না করেন । 
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১৩ ॥ যুক্তির মর্ধ্যাদা ॥ 


সাংখ্যদর্শন যদি আর কিসের জন্যও না হয়, তত্রাচ এই 
শাস্ত্রে যুক্তির যেরূপ মর্য্যাদা, তজ্জন্য ইহ! আমাদের আঁদরণীয়। 
যুক্তি এবং বিচারশক্তিকেই আমাদের হৃদয়ের আধিপত্য প্রদান 
করা উচিত। যাহা অযৌক্তিক, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ব__ তাহা 
কোনও মতেই আমাদের গ্রহণীয় হওয়া উচিত নহে। বেদ 
পুরাণ স্মৃতিতে যদি অযৌক্তিক কথা বলে, তাহা" অগ্রাহা । 
সাংখ্যেরা বলেন ১-- 

“বাধিতমর্থং বেদোৌহপি ন বোৌধয়তি--” 

--অর্থাৎ যাহা যুক্তি এবং বিচারে বাধে, বেদও তাহা! 
বুঝাইতে অক্ষম__তাহা। বাঙআাত্র। এ বিষয়ে সাংখ্যাচার্যয 
কপিলের উপদেশ এইূপ )-- 

“অনিয়তত্বেইপি ন অযৌক্তিকস্য পংগ্রহঃ, অন্যথা বালোন্সত্বাদিসমত্বম্” ॥ 


১1 ১1 ২৬ 

যেখানে কোনও নিয়ম আবিষার করা যায় না, এমন 
কি সেখানেও যুক্তিবিক্ষদ্ধ কথা গ্রাহথ নহে 7) কেন না, যুক্তি বিরুদ্ধ 
কথ। অঙ্গীকার কপ্সিলে আমরা বাঁলক 'ও উন্মত্তের,সমশ্রেণীতূক্ত 
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হইব !-__পৃথিবীতে সকল বিষয়ই নিপ্মমের অধীন) কোনও 
বিষয়কে নিয়মের অন্তত দেখিলেই আমরা তাহা! বুঝিলাম 
বলিয়া স্থির করি। কিন্তু অনেক বিষয় আছে, যাহার নিয়ম 
আবিৃত না! হওয়ায় তাহা! আমাদের চক্ষে আশ্চর্য্য বলিয়া! মনে 
হয়। গুকুদ্রব্য নীচের দিকে পড়ে-_প্রাচীনেরা এই এক নিয়ম 
দর্শনসিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন। এই নিয়ম অনুসারে 
পৃথিবী গুরু হইলেও ক্রমাগত নীচের দিকে পড়িয়া যায় না 
কেন-_প্রীচীনদের মধ্যে এই একটা মন্ত বিতর্কের বিষয় ছিল। 
এখানে নিয়মের অভাব দেখিয়া অজ্ঞলোকে কল্পন! করিল, একটা 
বৃহৎ কচ্ছপের পৃষ্ঠে আমাদের ধরণী অবস্থিত! এই সম্পূর্ণ 
যুক্তিবিরুদ্ধ কথা যাহার। অক্গাকার করে কপিলের মতে তাহার! 
বালক অথব! উন্মন্ত। যেখানে কোনও একট বিষয় বুঝিতে 
পারিবে না, সেখানে আপাততঃ বুদ্ধি পৌছিল না বলিয়া স্বীকার 
করিবে, এবং তাহার নিরম-আঁবিষ্ষারের জন্ত যত্ববান হইবে ;-- 
কেহ বিষয়টাকে এ পর্যন্ত বুঝাইয়া দিতে পারে নাই বলিয়! 
একটা যথাতথা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাখ্যা কদাঁচ অঙ্গীকার করিবে না। 
কপিলের এই উপদেশ আমাদের মজ্জাগত হওয়া উচিত। 
যজ্ঞে ব দেবপুজায় পশ্তুহত্যা করিয়। অনেকে স্বর্গে যাইব 
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মনে করে। মনুষ্য পৃথিবীতে ছঃখের যন্ত্রণায় দুঃখবর্জিত স্বর্গের 
কল্পন! করে। এবং জীবহত্যান্ধপ যন্ত্রণীকে কেহ কেহ স্বর্গ খের 
কারণ বিবেচনা করে। এই এক অযৌক্তিক কথার প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া! সাংখ্যেরা বলেন ;-- 
“দুপ্থাৎ ছুঃখম্-জলাভিষেকাৎ ন জাড্যবিমৌকঃ-- 

--শীতার্ত ব্যক্তি জলমগ্ন হইলে তাহার যে দশ, পশুঘাতী 
যজমানেরও সেই দশা_-কেন না, ছুঃখ হইতে ছুঃখই হইতে 
পারে । সুখ হইতে পারে নাঁ। ৃ 

কথাটা কিছু রঙ্গিন বলিয়াই এ স্থলে উল্লেখ করিলাম । 
'ইহার মধ্যে যুক্তি এই ;১-কারণের গুণে কার্য্যের গুণ গঠিত 
হয়৷ পশুহত্য। যদি স্বর্গের কাবণ হয়, তবে পশুহত্যা যখন 
যন্ত্রণার কারণ, স্বর্গ ও তখন যন্ত্রণার কারণ হইবে । কারণে ছুঃখ 
থাকিলে কার্যেও দুঃখ থাকিবে । 

বল! বাহুল্য, যুক্তিটা সর্বাঙ্গন্থন্দর নহে । ছুঃখ হইতে স্থথের 
উৎপত্তি যে দেখা যায্স না, এমন নহে । আমরা ঈশ্বরোপাসনায় 
পশুহত্যার পক্ষপাতী নঙি-_-সে ভিন্নকারণে । এ স্থলে কথাটার অব- 
তারণা এই জন্ত করা হইল ষে,প্রাচীন সাংখ্যের! যুক্তির মর্যযাদারক্ষার 
জন্য বেদোক্ত আচরকেও দূষণীয় বলিতে কুঠিত হদ্যন নাই। 


মাংখ্য-দর্শন | ৭৯ 
১৪ ॥ আত্মা ও দীপশিখা ॥ 


নাস্তিকমতে “আত্মা” লামে স্থির বা নিত্যপদার্থ নাই। 
তাহাদের মতে, 


“স্থিরকা্ধযাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্ম্“ ॥ ১। ১। ৩৪ 


_-সকল কার্ধ্যই অস্থির, বা অনিত্য-_আত্মা একপ্রকার 
ক্যা, কেমন দীপশিখা ;- অতএব আম্মাও ক্ষণিক । উদাহরণটি 
নাস্তিকদের বড় প্রিয় । যেমন তৈল ও বন্তিকাঁতে অন্ত দীপশিখার 
যোগে একট নৃতন দীপশিখার আবির্ভীব হয়, তেমনি শুক্রশোণিতে 
অন্য আত্মার যোগে নৃতন আত্মার আবির্ভাব হয়। 
দীপশিখাকে তোমরা মনে কর উহা! স্থির ; বাস্তবিক তাহ! নহে) 
উহা ক্ষণে ক্ষণে নবীককৃত হইতেছে । প্রত্যেক মুহূর্তে দীপশিখা! 
নৃতন হইতেছে) উহ! ক্ষণিক ; কেবল স্থির বলিয়া প্রতীয়মান 
হয় মাত্র | দীপশিখার ধারাবাহিকতাবশতঃ উহা স্থির বলিয়া 
মনে হয়--তেমনি কেবল জ্রানপ্রবাহের ধারাবাহিকতাবশতঃ 
একটা স্থির আত্মা আছে বলিয়া মনে হয়। সেটা! অলাতচক্রের 
্তায় ত্রাত্তিদর্শনমাত্র। 


৮০ সাংখ্য-দর্শন | 


সাংখ্যেরা এই মত খগ্ডনের জন্ত বিস্তর যত করিয়াছেন । 
নিয়ে তাহাদের যুক্তি প্রদর্শিত হইতেহ্ে। উদ্িখিত “স্থিরকার্ধ্যা- 
সিদ্ধেঃ” স্ত্রের উত্তরে সাংখ্যেরা! বলেন-_ 
“ন,__ প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ” ॥ ১। ১। ৩৫ 
-_স্কল কার্ধ্যই অস্থির, এ কথা আমর। শ্বীকীর করি না, 
তাহা হইলে “প্রত্য ভিজ্ঞা”__পৃর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহ! 
এখন স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ জ্ঞান (10970708007) অসম্ভব 
হইত । এক মুহুর্তে ঘষে ঘটকে দেখিয়াছি, পরমুহূর্থে আর সে 
ঘট যদি না থাকে_-তবে দেই ঘটকে দেখিতেছি বলিয়। জ্ঞান 
হয় কেন? 
যদি বল, তাহ ভ্রমজ্ঞান, তাহা হইলে অন্য আপত্তি 
আছে, 
"দৃষ্টাত্ত।সিদ্ধেশ্চ'” ॥ ১। ১॥ ৩৭ 
_ তোমাদের দীপশিখার দৃষ্টান্ত খাটে না। অগ্রে তোমাকে 
প্রমাণ করিতে হইবে যে, দীপশিখা যেমন তৈল বর্তিক প্রভৃতি 
কারণের কাঁধ্য, তেমনি আত্মাও কোনও কারণ হইতে সমুৎপন্র 
হয়। আত্মাকে কার্ধ্য,বলিয়। কেন স্বীকার করিয়! লইব্‌? 
আরো! আপত্তির কারণ এই যে, তোমরা ফে কাঁধ্যকারণভাব 
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অঙ্গীকার কর, তাহ! বস্তমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব মানিলে অসঙ্গত হয়। 
কেন না, 
“যুগপজ্জায়মানয়োঃ ন কাধ্যকারণভাব$” 07১1 ১1 ৬৮ 

__ছুইটি বস্তু যদি যুগপৎ উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কাধ্য- 
কারণ ভাব থাক্রিতে পারে না । কারণ হইতে যখন কার্যের 
উৎপত্তি, তখন কারণকে কাধের প্রাকৃক্ষণবন্তী হইতে হইবে। 
আর যদি বস্বমাত্রেই ক্ষণধবংসী হয়, তবে__ 

“পূর্ববাপায়ে উত্তরাযোগাৎ” ॥ ১১) ৩৭ 


_ পুর্ববকালবন্তী কারণ ধ্বংস হইলে উত্তরকালবর্তী কার্ধ্য 
অসম্ভব হয়। অপিচ কাঁরণস্বরূপ উপাদান ও কার্য্যস্বরূপ উপা- 
দেয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক যে, যখন উপাদেয় 
আছে,তখন উপাদ্বানও আছে,_-যখন উপাদান নাই, তখন উপা- 
দেয়ও নাই। সুতরাং 

“তদভাবে তদযোগাঁৎ উভয়ব্যভিচারাদপি ন” 0_-১। ১1৪৯ 

--বস্তর ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিলে কারণের সন্ভাবে কার্যের 
সদ্ভাব ঘটে না-উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধকালবর্তিত্বরূপ ব্যতিচার 
ঘটে। 


ষদ্দি বল্ল, কারণ কেবল কার্যের প্রাক্ক্ষণে বর্তমান থাকিয়াই 


৮২ সাংখ্য-দর্শন | 


ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, নিয়ত প্রাকৃক্ষণবত্তিত্বই কাঁরণত্ব--উত্তর _ 
“পূর্বভাবমাত্রে ন নিয়ম” ॥ ১1১৪১ 

_-কেবল নিরতপূর্ববর্তিত্ব অঙ্গীকার করিলে উপাদান ও 
নিমিত্তকারণের প্রভেদের কোন নিয়ম থাকে না । আর তর্কস্থঝে 
ইহাও ব্লা যাইতে পারে -মভাঁবই সকল কার্যের কারণ_-কেন 
না, সকল কাধ্যেরই আবিভাবের পুর্বে তাহীর অভাব দেখা 
যায়। যদি নিয়ত পূর্ববন্তী ইইলেই কারণ হইল, ভবে অভাধ 
ত সকল কার্যেরই পূর্ববন্তী ?-- 

যদি বল--না হয় আত্মাকে কাধ্যই না বলিলাম-_কাধ্যকার- 
ণের কথ! ছাড়ির়! দেওয়া যাক্‌, কিন্ত আমরা “বিজ্ঞান বাহ” অর্থাত 
বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তর সত্তা অঙ্গীকার করি ন) 
আত্মা কেবল বিজ্ঞান প্রবাহমাত্র ;--তাহার উত্তর এই যে,_- 

“ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্প্রতীভে১। ১7১7 ৪২। 

--বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই, এ কথা কিরূপে অঙ্গীকার 
কর! যায়--কেন না, বিজ্ঞানবাহা বা বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বস্তপব 
«প্রুতীতি”- অর্থাৎ সাক্ষাৎকার নামক অনুভব সকলেরই 
হইয়া! থাকে । সকলেই বিজ্ঞান ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদতিবিক্ত “জজ” 
ও “বিজ্ঞাত” বলির স্বতন্ত্র পদার্থের সাক্ষাৎকার অনুভব করেন। 
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ফ্রি বদ তাহা! ভ্রম-- 
“তর্দভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তহি”। ১। ১1৪৩ 


_-তাহা হইলে প্রতীতিসত্বেও বিজ্ঞানবাহৃ-পদীর্থের অঙ্গীকার 
না করিলে বিজ্ঞানেরও অভাব হয়, সংসার সম্পূর্ণ শূন্য হয়। 
কেন না 

“প্রতীতিহি বিষয়সীধিকা”_- 

-_প্রতীতির প্রমাণে বিজ্ঞীনবাহ্‌ পদার্থ অঙ্গীকার না করিলে, 
প্রভীতিব প্রমাণে বিজ্ঞানকেই বা অঙজীকাঁর কেমনে কর? 

উপঞ্ংহাঁরে বক্তব্য এই, ধাহারা বপেন-- 

“শূন্যং তন্বং ৮7 ১১1৪৪ 
_না হর শুন্যকেই তত্ব বা সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করি- 
লাম - ক্ষতিকি? -দে কেবল 
“অপবাদমাজমবুদ্ধান1ং” || ১1১) ৪৫ 
_-সে কেবল মূর্খলৌোকের একটা অসার কথামীত্র। 
উভযপক্ষসমানঙ্ষেমহ্বাদয়মপি” 1 ১1১। ৪৬ 

_বস্তরমীর্রেই ক্ষণিক-বিজ্ঞান ভিন্ন কিছু নাই, এই উভ় 
পক্ষ প্রন্যভিজ্ঞান ও প্রতীতি দ্বারা যেমন খণ্ডন হয়, এই 
অপার মতও তাঁদৃশ খণ্ডনীয়। 

অপুরুষার্থমুভয়থা | ১।৬ ৪৭ 


৮৪ সাংখ্য-দর্শন । 


সার শূন্য বণিলে তোমার ছুঃখনিবুত্তিও হইবে না--ছুঃখ- 
নিবৃত্তির কোনও উপায়ও উদ্ভাবিত হইবে না। এ কথার তর্কে 
কালহরণ নিক্ষল। 
শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্বে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
অস্মদ্দেশে উপরোক্ত প্রকার আন্দোলন চলিতেছিল। দেখা যায়, 
এক সম্প্রদায় তাকিক আত্মাকে দীপশিখার ন্যার জড়পদার্থের 
ক্ষণস্থায়ী কায বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন--আর এক 
সম্প্রদায় আত্মাকে কেবল বিজ্ঞান প্রবাহমাত্র বলিষা খ্যাপন 
করেন। কপিল এই উভয় মতই কেবল যুক্তির আশ্রয়ে ভ্রম 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্রবান হয়েন। তিনি কতদুর কৃতকাধ্য 
হইয়ানছিলেন, তাহ! চিন্তাশীল পাঠকবুন্দের নিজ নিজ বিবেচনা- 
সাপেক্ষ । দেখা যার,তিনি “প্রতীতি” ও *প্রত্যতিজ্ঞানে”র ভিত্তির 
উপর আম্মার স্বাধান অস্তিত্ের প্রখ্যাপক শান্ত্র গঠন করেন। 
কিন্তু তাহার অনুচরেরা কেহ কেহ অনুমানের দ্বারা আত্মার 
অস্তিত্স্থাপনের যত্ব করেন । প্রতীতি এবং প্রত্যতিজ্ঞানের দ্বার। 
যেমন এক দ্রিকে বিজ্ঞানধন্মী আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, 
তেমনি অপর দিকে অজ্ঞ জড়ের অস্তিত্বও প্রমাণ হয়। কপিলের 
মতে বিজ্ঞানের চরঘ সীমায় পৌছিলে প্রতীতি হয় যে, 


সাংখ্য-দর্শন | ৮৫ 


“জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশত 1১1 ১1 ১৪৫ 

"প্রকাশ, অর্থাৎ বিজ্ঞানের ক্ফুত্তিতে প্রকাশায্ম়ক আত্ম! 
এবং অপ্রকাশাম্বক জড়ের সংযোগ সাধিত হইয়াছে। স্থৃতরাং 
ইহণই দর্শনশান্ত্রের প্রথম সৌপান। ইহার উপর আর তর্ক 
চালাইবার অবসরু নাই। ইহার অপলাপ করিলে সংসারকে শৃন্ত' 
বলিয়া গণ্য করিতে হয়-_-এবং যাহারা সংসারকে শুন্য বলিয়! 
জ্ঞান করে, তাহারা বাতুল। আর ইহার অপরদিকে দর্শনশাস্ত্রের 
দৃষ্টি চলে লী--সমুদায়ই “আদৃষ্ট | সেখানেও তর্ক চালাইতে 
যাওয়া বিফল । 


৮৬ সাংখ্য-দর্শন | 


১৫ ॥ অদ্বৈতবাদ ॥ 


যাহারা বলেন, সংসারে একমাত্র আত্মা আছে 
দ্বিতীয় নাই-_সেই “একমেবাদ্িতীয়ং” বাদিগণকে সাংখোর 1 
বলেন,-_ 

“জন্সাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবন্থত্ম্” | ১1১ ১৪৯ 

_-দেখ, জন্মগ মরণের একটা নিয়ম আছে; যদি আত্ম! 
অদ্বিতীয় হয়, তবে এক আম্মার জন্মে * সবাই জন্ম অনুভব করে 
না) কেন ? যদি বল) 

উপাধিভেদেহপ্যেকস্য নানাযৌগ আকাশস্োব ঘটাদিভিও ॥ ১ ১1১৫০ 


শর 





* শপতী। মীতী হইতে পুত্রের উত্পাত্ততে আমরা আত্বী হইতে আস্মীপ 
উদ্ভব দেখি। সেইখানেই আবার আত্মার সহিত আত্মার মিলনও 
দেখি। ছুই আঁক্মার মিলনে নূতন আত্মার উদ্ভব । ফলতঃ এখানে আত্মার 
আংশিক মিলন, কেন না পিতা মীজার আত্মা ধবংন না হইয়া নৃতন আস্মা 
জন্মিল। এনপ স্থলে আত্মাকে অভিন্ন একমাত্র পদার্থ বল। যাঁয়। মনে কর, 
যেমন জড়ের পরমাণু আছে, তেমনি আমার “শীলকা” আছে। দেহ পু্জীকৃর্ত 
পরমাণু আত্মা-তাড়িবীধা শলাকা1। আত্মার শলাকা না৷ বলিয়! “চৈতগ্ঠের্ 
ধারা” বল। 





সাংখ্য-দর্শন | ৮৭ 


উপাধিভেদবশতঃ এক আত্মা বহু বলিয়। প্রতীয়মান হয়__ 
যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটস্তক ও পটস্থ বলিয়া মনে হয়? 
উত্তর এই যে, 
“উপাধির্ভিদ্যতে নতু তদ্বান্‌্” | | ১৫১ 
_-তোমীদের মতে উপাধির ভেদ স্বীকার্ধ্য, উপাধিমান আত্মার 
ভেদ স্বীকার্ধ্য নহে। তাহা হইলে জন্মমরণের কথ! ছাড়িয়। 
স্থথছুঃথের কথা কি? সুখদ্ুঃখ আর কিছু উপাধির নহে । এক 
আত্মা স্থখু:অন্থভব করিণে সর্দোপাধিতেই স্ুখান্ুভব হয় না, 
কেন--এক আম্মা দুঃখ অনুভব করিলে সর্বোপাধিতেই ছুঃখান্ু- 
ভব হয় নাঁ কেন? আত্মার একাংশ “বদ্ধ” আর অপর অংশ 
“মুক্ত” (১) বলিলে গাঁজাখুরি হয় না কি? 
“এবমেকত্বেন পরিবর্তুমানস্য ন বিরুদ্ধধন্মীধ্যাস 11১1১ ৯৭২ 
-_এইরূপে সব্বোপাধিতে এক অভিন্ন আম্মা হইলে তাহাতে 
কিবিরুদ্ধধর্ম্ের আরোপ করা হয় না?--আত্মাকে যদি স্বতাবন্তঃ 
বদ্ধ না বলা যায়, যদ্দি উপাধিযোগই আত্মার বদ্ধ ভাবের কারণ 
হয়--তাহা হইলেও আম্মার একদেশে বদ্ধভাব, অপরদেশে 
মুক্তভাব কিন্ূপে হইবে ? আর আম্ম। তোমাদের মতেও নিত্য- 





(১) বন্ধলজ্ুঃখজূড়িত ; যুক্ত - দুঃখপরিশূন্য | 


৮৮ সাংখা-দর্শন | 


মুক্ত বটে--তাহা হইলে একাংশ মুক্ত, অপর অংশ বন্ধ কিরূপ 
কথা ? আত্মার বহুত্ব অঙ্গীকার করিলে এই দোষের পরিহার 
হয়। 

সাংখোরা আরো বলিতে পারিতেন যে, অ্ৈতবাদমতে আত্মা 
ব্যতিরিক্ত আর কোনও বস্তব না থাকায় উপ্াধিরই বা ভেদ 
কিরূপ ? অভিন্ন আত্মা ব্যতিরেকে ভিন্নধর্ম্মাক্রাস্ত উপাঁধি থাকিলে 
আত্মা-ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তরও স্বীকার করা হইল নাকি? 

ফলতঃ অদ্বৈতবাদ মতটা যে মাথা-পদ-শূন্ত, তান! প্রতিপন্ন 
করিতে অধিক আয়াসের আবশ্তক করে না। অইৈতবাদীরা 
যুক্তিতে কুলাইতে না পারিয়। ক্রতিরই দোহাই দেন। কিস্ত 
তথায় তাহাদের অন্থসরণ করা অনাবশ্যক, কেন না, সাংখ্াা- 
চাধ্যদের মতে-_ 

বাধিতমর্থং বেগোহপি ন বোধয়তি ॥ 

অর্বাঁচীন সাংখোর! পলায়মান অছ্বৈতবাদিগণের পশ্চাদ্ধাবমান 
হইয়া বেদের জঙ্গলেও প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং তথায় শঙ্করের 
সহিত তাহাদের লাঠালাঠি হইয়াছে । কিন্ত সে বাগ্যুদ্ধের 
কাহিনী স্বতন্ত্র । তাহা দর্শনশান্ত্রের বিষয় নহে । 





সাংখ্য-দর্শন | ৮৯ 
১৬॥ চৈতন্য ও জ্ঞান ॥ 


সাংখ্যদর্শনে “চৈতন্য” ও পজ্ঞান” এই দুইটি শব্দেরই বহুল- 
পরিমাণে ব্যবহার দেখা যায়, কিন্ত এই ছুইষের মধ্যে ভেদ কি-_ 
তাহা বড় পরিষ্কাৰ নহে । তত্রাচ অনুপ্পাবন করিয়া! দেখিলে যেন 
ভেদ আছে বোধ হয । 

সাংখ্োরা বলেন, আমবা নিজ নিজ দৃষ্টান্তে প্রকৃতি ও 
পুকবকে প্রবস্পব সন্বন্ধবিশেষে সংযত দেখি $ কিন্তু এই সম্বন্ধ- 
বিশেষ নিত্য নহে । ইহাঁৰ উচ্ছেদ সম্ভব, এবং তাহাদের শান্ত 
তছুচ্ছেদের* উপায় নির্ণাত হইয়াছে। যাহা কপিলন্ত্র বলিয়া 
পবিগণিত, ত'হাব শেষ স্থাত্র এই যে» 

যদ্ধা তুদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুকম্বার্থঃ তদুচ্ছিত্িঃ পুকধার্থ;। ৬--৭০ | 

ফেন-তেন-প্রকাঁবেণ প্রকৃতিপুকষেব সংবোগসন্বন্ধেব উচ্ছেদ- 
সাধন করাই জীধনেব প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

আম্মা প্রকৃতির সহিত অসংযত হইয়া থাকিতে সক্ষম | তদ- 
বন্থায় আত্মা স্বভাব কি? সাংখোরা বলেন, “চৈতন্ঠই তদবস্তায় 
আত্মার স্বভাব ।” আর সচরাচর যাহাঁকে “জ্ঞান” বলা ষায়-_ 
কোনও কোনও সাংখ্য পঞ্ডিত তাহাকে এমন্র কি প্রকৃতির কার্য 


৯৩ সাংখ্য-দর্শন | 


বলিয়া বিবেচনা! করেন । তাহাতে “জ্ঞান” প্রকৃতির কার্য হউক 
বা না হউক,অন্ততঃ প্রকৃতিপুকষের সংযোগ জন্য বটে ; আর যাহ 
“চৈতন্য” বলিষধা অভিহিত, তাহা প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ জন্য 
নহে। 

এই “চৈতন্য” নামক পদার্থ প্রকৃতিতে আদৌ নাই, তজ্জন্য 
প্রকৃতিকে “অচেতন” বলা যাঁয়। কপিলেব এক সুত্র এই,₹- 

“ন ভূত “চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাহত্যেইপিচ 1” ৫--১২৯। 

_অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ বিষুক্ত হইরাই থাকুক্‌ বা সংযুক্ত 
হইয়াই থাকুক্‌, তাহাতে প্চৈতন্ত” নাই । কেহ কেহ চৈতন্য ও 
জ্ঞানকে সমানার্থক বলিয়া বুঝেন। তবে উপবোক্ত। ভেদজ্ঞাপ- 
নের জন্য “বিশুদ্ধ চৈতন্য” ও “বিকৃত চৈতন্য” এইকপে চৈত- 
ন্যের ভিন্নাবস্থা স্বীকাব করেন । তদ্রপ জ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞান 
ও কেবল জ্ঞান বা “কৈবল্য” বলিয় বিভত্ত কবেন। এইবপ 
বিভাগ সমীচীন বপিষা মনে হয় না। যদি জ্ঞান ও চৈতন্তের 
বাস্তবিক ভেদ কিন্বা! ভিন্নীবস্থা থাে তবে ভিন্ন ভিন্ন শক 
ব্যবহীৰ করাই যুক্তিসিদ্ধ । 

বৌধ হয়, চৈতন্য ও জ্ঞানেব এইবপ লক্ষণ করিলে, সাংখ্যদর্শ- 
নের মূলতত্ব স্পষ্টাকৃত হইতে পারে ) যথা, 


সাংখ্য-দর্শন। ৯১ 


(১) চৈতন্য-আম্মার স্বকীয় সত্তা ও অবস্থার অন্থতব ॥ 

(২) জ্ঞান-্ভোৌতিক পদার্থ বারা আত্মার অবস্থাস্তর ॥ 

চৈতন্য আম্মার নিতাসহচর | চৈতন্য দ্বারা বিষুক্ত হইয়া! 
আম্মা! কোন কালেই থাকে না। চৈতন্যের লোপে আত্মার 
বিলোপ । আম্মা বেমন নিত্য, চৈতন্যও তেমনি নিত্য | চৈতন্তয 
আত্মার স্বভাবশ্রিদ্ধ ধর্ম । আম্মা সকল সময়েই স্বকীয় সত্বার ও 
অবস্থার অন্ভব করিয়া থাকে । আমি আছি, আমার এক্ষণে 
অবস্থা এইরূপ--ঈদৃশ অন্ুভবকে চৈতন্থ বলা যায়। 

পক্ষাপ্তরে “জ্ঞান” আত্মার নিত্যসহচর নহে। সুযুস্তি অবস্থান 
জান থান্ষে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্মীবস্কায় অসংখ্য জ্ঞানের আ্বাবির্ভাব 
তিরোভাব হইতে থাকে । যখন জ্ঞান হয়, তখন আমার ঈদৃশ 
জ্ঞান হইতেছে বলিষ! “চৈতন্য” থাকে; আবার একপ্রকার 
ভ্ঞান অন্তহিত হইলে ও ভিন্নপ্রকার জ্ঞান সমুদুূত হইলে, সেই 
আবির্ভীব তিক্েভাবের ৪ “চৈতন্য” হয়। অতএব “চৈতন্য” 
ঘমন নিত্য, “জ্ঞান” তেননি ক্ষণিক | 

সুযুপ্তি অবস্থাঘ আম্মার চৈতন্য থাকে, ইহা সাংখ্যদের একটি 
বিশেষ প্রনিধানযৌগা কথা । তাহারা বলেন, 


“সমাধি হযুপ্তমোক্ষেযু বন্দ নপত1” | ৫-৮১১৬ি । 


৯২ সাংখ্য-দর্শন | 


--আতয্মা সমাধি অবস্থায়, সুপ্তি অবস্থায় এবং মোক্ষ অবস্থায় 
পত্রন্ষত্ব” * প্রাপ্ত হয়। সমাধি অর্থাৎ ধ্যান ) ধ্যানের লক্ষণ ১ 
“ধানং নিধ্ষয়ং মন?” 1 ৬২৫ 

যে জাগ্রদবস্তায় মনের বিষয়স্বরূপ কোনও জ্ঞাণ থাকে না 
তাহার নাম ধ্যান। আর থে অবস্থায় কোন কারণেই আত্মার 
কোনও প্রকার হুঃখ উৎপন্ন হয় না-তাহার শাম মোক্ষ। 
মোক্ষ ও ধ্যান সম্ভব কি না, তাহা এ স্থলে বিবেচ্য নহে। 
পরে তাহার আলোচনা কধিব। কিন্তু স্থমূপ্ি কি, তাহা আমরা 
সকলেই জীনি। গভীর নিদ্রার নাম স্ুযুপ্তি। যে শিড্রাবস্থায় 
কোনও প্রকার স্বপ্রদর্শন হয় না, তাহার নাম সুবুপ্তি। ততৎকালে 
উপুরুষের সংযোগ কিয়ৎকালের জন্য বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট না 
হইয়াও অবষ্টব্ূ ও অবরুদ্ধ হয় | প্রকৃতিপুকষের কোন ও অবস্থীস্তর- 
সাধন করে না; প্রকৃতির পুরুষের উপর ক্রিয়াকারিত৷ বৃত্তি 
নিরুদ্ধ হয়। আম্মা ততকালে স্বীয় সত্তা ও অবস্থার যেবপ অন্ভব 
করে, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার কিছুমাত্র স্মৃতি থাকে না। কেন 
না, স্বতি একপ্রকাব জক্রিয় প্রকৃতিপংযোগ জন্য জ্ঞান ; 


শী শী শাকের ীর্পীাপীপীকি শিপ শশী ্পিক্পস্পীপপীিল্পী? 





* অর্থাৎ শরীরের অধিষ্ঠাতৃম্বরূপ শরীরকে জীবিত রাখিয়াও তদ্দবা 
অভিভূত হয় না। 
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স্কৃতরাং প্রকৃতির বুত্তিনিরোধ অবস্থায় চৈতন্যেব স্মৃতি অসম্ভব | + 
স্থযুপ্তির পর লোকে অনুভব করে--“আমি অতিস্থথে নিদ্রা 
গিয়াছিলাম 1” ইহাতে যে নিদ্রাবস্থাব কোনও প্রকার স্থখের 
চৈতনোর স্মৃতি হয়, তাহা বলা যাঁধ নাঁ। ইহাতে কেবল ছুঃখাভাব 
প্রকাশ করে। গৃভীর নিদ্রা আমাৰ সকল দুঃখজনক জ্ঞানের 
এবং সকল দ্বঃখের অবসান হইয়াছিল, ইহাই বক্তব্য। সুযুপ্তি 
অবস্থায় চৈতন্তকে জ্ঞানাভাব ও দ্রঃখাভাবেব চৈতন্য বলা যায় ; 
কিন্ত স্ট্রেঁ চৈতন্য কোনও ভাবপদার্থেব চৈতন্য কি না, তাহা 
নিশ্চয় করা যায় না। ফলতঃ, ুযুক্তিতত্বটি পপ্তিতগণের সবিশেষ 
আলোচনার উপযুক্ত | 

চৈতন্ত থাকিলেও জ্ঞান থাকে না, দেখা গেল। কিন্ত চৈতন্ত 
ব্যতিবেকে জ্ঞান অসম্ভব । জ্ঞানের নায় ল্ুখছঃখও চৈতন্য 
বাতিবেকে অসম্ভব। যখন সুখ ও দুঃখের উদয় হয়--তখন আত্ম! 
তত্তদবস্থাপন্ন হইল বলিযা চৈতন্য বা অনুভব জন্মে । তাদৃশ অম্থু- 
ভব যখন অস্ভ্ব, তখন স্রখছুঃখও অসম্ভব । 








1 জাগ্রদবন্থার জ্ঞ/ন স্মৃতির সত্তবশতঃং অহম্কররসমন্িত-_সুধুপ্তিঅবস্থায় 
চৈতন্যের শ্বতি ন। খাঁকাক় তাহাতে অহক্কারের লেণ থাকে না। 
তজ্জন) সাংখ্যের 'আমি' 'আমার' ইত]াদি অভিমানকে চৈতল্যের অঙ্গ বলিয়। 
মনে করেনা 
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তজ্জপ রাগদ্ধেষাদি এবং ইচ্ছাশক্তির ক্ষর্ভিসমকালেও তাহাদের 
মূলে আত্মার চৈতন্ঠের সন্ভাব দেখা যায়। 
চৈতস্তের আর এক নাঁম “বোধ”। চৈতন্য আত্মার স্বাভী- 
বিক ধর্ম বলিয়া সাংখোরা আস্মাকে “বুদ্ধ” এই সংজ্ঞা প্রদান 
করেন। এবং আত্মাকে,- 
নিত্যবুদ্ধস্বভাব 
বা 
নিভ্যচৈতন্যময় 
বলিয়। বর্ণনা করেন। কপিলস্ুন্্ ১--১৯। 
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১৭ ॥ স্বখ ও আনন্দ ॥ 


জ্ঞান ও চৈতন্ার যে প্রভেদ, সখ ও আনন্দের মধ্যেও 
দেই প্রভেদ। যে স্থখের বিচ্ছেদ নাই, তাহার নাম আনন্দ । 
তাহা অবিচ্ছিন্ন, ান্তত ও চিরীভ্যস্ত বলিয়া বিশেষ প্রশিধান 
ব্যতিরেকে অনুভূত হয় না। পক্ষান্তরে-_প্রকৃতিসংযোগজন্ 
রূপরসাঁদির অনুভবে স্থুখের উৎপত্তি । সখের আবির্ভাব তিরো- 
ভাব আফ্টে। আনন্দ চৈতন্তের সহচর ; তাহা! নিত্য, তাহার 
আবির্ভাব্ভতরোভাব নাই। আত্মা যেমন স্বীর অস্তিত্ব ও অবস্থ। 
সর্বদা অনুভব করে, তেমনি সেই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি 
অনির্বচনীন্ন প্রীতি বা মধুরভাবের অনুভব করে । আত্মার স্বীক্ষ 
অস্তিত্বান্তভব সর্কূদাই মধুরভাবময়;) সেই মধুরভাবের নামই 
আনন্দ। যখন ম্তৃত্য বাঁ আত্মার সম্ভতাবিত বিনাশের আশঙ্কা 
উপস্থিত হত্ন, তখন সেই মধুরভাব বিশেষ পরিষ্ফ,ট হইয়া উঠে। 
অহা যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য মরিতে চাহে না-কেন না, তৎ- 
কালেও স্বীয় সত্তান্ুভবের সঙ্গে একটি অনির্বচনীয় আনন্দ প্রবাহ 
বিগ্ভমান, এবং মরিলে পাছে সেই অস্তিত্ব একবারে দীপশিখার 
ন্যায় নির্বধূুপত হইয়া যায়, এবং তৎসহরুত আনন্দের বিলোপ 
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হয়_-তজ্জন্যই মরণের ভয়। মরিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে, 
এরূপ স্থির বিশ্বাস জন্মিলে মন্ুষ্যের মরণের ভয় ঘুচিয়া যায়। * 

তজ্জন্য আত্মা যেমন চৈতন্তময় বা চিন্ময়--তদ্রপ কেহ কেহ 
আত্মাকে “আনন্দময়” বলেন। কিন্তু এই মত সাংখাদর্শন- 
সম্মত নহে। সাংখ্যেরা বলেন, আত্ম। স্বভাকৃতঃ উদাসীন ;-_- 
ন্থখ দুঃখ যে কেবল আত্মার স্বভাঁবসিদ্ধ ধর্ম নহে, তাহাই নয়-_ 
প্রককৃতিসংযোগেও আত্ম বাস্তবিক স্খছুঃখ অনুভব করে না 
কেবল সুখছুঃখের ছার়ামাত্র আত্মায় নিপতিত হইয়া “আবার স্থখ 
ও ছুঃখের ভ্রম জন্মায়। যেমন স্ফটিকের নিকট, জবাকুস্থম 
থাকিলে স্বচ্ছ স্ষাটকও লোহি-বর্ণ দেখায়, তদ্রপ প্রকৃতিগত 
স্থথছুঃখের ছায়া আম্মাকে কিছুকালের জন্য রঞ্জিত করে মাত্র । 
ইহা ত গেল সুথছুঃথের কথা, তন্ভিন্ন “আননা”ও আত্মার স্বতীব- 
সিদ্ধ ধর্ম নহে-_কেন না, (কপিল বলেন), 

“ন একপ্য আনন্দচিজ্পত্বে; দ্বয়োভে দ!ৎ* 1 ৫- ৬৩ 





* পক্ষান্তরে যাহ! সুখ ও দুঃখ, তাহ! ভৌতিক পদার্থের ক্রিয়াজনিত 
জনের ফলাফল । আনন্দপ্রবাহ অথগ্ডিত ; কিন্ত স্বখছুঃখ জ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক 
এবং আবির্ভাবতিরোভাবস্বভ।ব। জ্ঞান যেরূপ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগজনা, 
স্থখছুঃখও তন্রপ তাদ্শ স'যোগজন্য। উহা আত্মার শ্বভাবসিদ্ধ ধর্ম নহে । 
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টাকাকীর বলেন, 

“একধর্থিণঃ আনন্দচৈতন্যোভয়রূপত্বং ন ভবতি। ছুঃখজ্বীনকালে স্থখ।ন- 
মুতবেন সুখ্ঞানয়োভেদাৎ ইত্যর্থ |” 

ভিন্ন-ভিন্ন-ধর্মঘুক্ত একই আত্মা নামক পদ'র্থের “আনন্দ” ও 
“চৈতন্য” দ্বিবিধ ধর, এ কথা অঙ্গীক'র করা যায় না। কেন 
না, দুখেজ্ঞানকাঁলে স্থখের (১) অনুভব হয় না। অতএব যখন 
আনন্দের বিচ্ছেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ'তখন আনন্দকে আম্মার স্বভাবসিদ্ধ 
ধর্ম বল! যায় না) যে হেতু স্বাভাবিক ধর্মের কখনই অপায় বা 
বিনাশ নাই। 

এ স্তলে কোন্‌ মত আদরণীয় ও কোন্‌ মত উপেক্ষণীয়, তাহা 
বিচক্ষণ পাঠকেরা মীমাংসা করিবেন । আয্মারুষ্টাস্ত বাতিরেকে 
ইহার মীমাংসা সম্ভব নহে। মীমাংসাশ্থলে প্রশ্ন এই, ছুঃখা- 
নুভবের সময়ে আঁনন্দান্ুভবের একেবারে অভাব হয় কি না? 
মীমাংসকের অনুভব যাদৃশ, তিনি তেমনি মীমাংসা করিবেন। 
সাংখ্যের বিরুদ্ধ পক্ষে বলা যাঁর যে, বিমিশ্রিত ছুঃখ কেহই কোন- 
কালে অনুভব করে না। সুখ ও আনন্দের ভেদ স্মরণ রাখিয়া 
বল। যাইতে পাবে যে, ঘোরতর যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য আনন্দ 


পীশপীশাশা পপ তা শাশীপপাললিপাস্পপিপশীপিলাীা 


(১) এখান্রে “সুখ” ও “আনন্দের” ভেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। 
৯ 
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অনুভব করিয়া থাকে । এ কথা ঠিক কি না, তাহা অন্গভব- 
সাপেক্ষ। যদি লেখকের অভিপ্রায় জানিতে পাঠকের কৌতুহল 
হয়,--তবে বলিতে পারি যে, এ স্থলে সাঃখ্যের সহিত আমার 
মতের এ্রক্য নাই। আমার বিবেচনায় জীবনের প্রশাস্ত আনন্দ- 
প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন । আত্ম! স্বীয় স্বাধীন সত্তার অনুভৰকালে সর্ব" 
দাই আনন্দ অনুভব করিষা থাকে । ধাহারা আত্মীকে “সচ্চিদা- 
নন্দ” বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন-_তীাহাঁদের সুক্ষদশিতাঁর 
প্রশংসা না করিয়! থাক। যায় না। ৮ 

ফলতঃ, কপিলশিষ্যগণের অন্তাপ্ত অনেক গুণ থাঁকিলেও-_ 
তাহারা ঘষে সংসারকে বিষনয়নে দেখিতেন, এটি তীহাদের 
একটি দোষ না বলিরা থাক যাঁয় না। সুখছুঃখময় সংসায়ে 
তাহারা স্থুথের প্রতি একবারে অবজ্ঞাপববশ হইয়! ছুঃখেব গ্রতী 
কারের জন্য যেরূপ ঘত্ববান হইয়াছিলেন--স্থথের উপচয়ের জন্য 
তাদৃশ যত্ব করেন নাই। তাহার! বলিতেন,- 

“যথা হুঃখাৎ (রশঃ পুকষস্য ন তথা! হৃখাদদভিলাষঃ1” ৬--৬ 


“কুত্রাপি কোহপি সখী ইতি |” ৬--৭ 
'তদপি দুঃখশবলমিতি ছুঃখপক্ষে নিক্ষিপস্তে বিবেচকাঃ 1৮ ৬-+৮ 


অর্থাৎছুঃখ হইতে মনুষ্যের যেরূপ ক্লেশ সূমুত্তত হয় 
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স্থখ হইতে ভোগবাঞ্ছ! তাদৃশ সমুদ্তূত হয় না। সংদারে লক্ষের 
মধ্যে একজন্মক স্থথী দেখিতে পাইবে । এবং সে স্থলেও স্থথকে 
ছুঃখমিশ্রিত দেখিবু। অতএব তাদৃশ দুঃখজড়িত স্ুখকেও 
বিবেচক লোঁকে ছুঃখের পাল্লাতেই নিক্ষেপ করেন। এরূপ 
অবস্থায় সংসারে সুখ নাই বপিলেই হয্ব। যদি বল, 
“সুখলাভ।ভাবাৎ অপুকষার্থত্বম্‌ ইতি চেৎ ?” 

-যদ্ি তোমার শান্ত্র-অন্ুশীলনে সুখোৎপত্তি না হয়, তবে 
তাহ! নিরুর্থক-_ 

উত্তর--“ন--দ্বৈবিধ্যাৎ।” 

তাঁহা বলিতে পার না_কেন নাঁ, মন্থুষ্য যেমন স্ুখলাভ ইচ্ছা 
করে, দুঃখবিনাশও তেমনি ইচ্ছা করে )--এই শান্ত্রঅন্ুশীলনে 
হি হৃপরজের আশ না থকে, অভতভঃ হুওখনশ হইবে ॥ যদি 
কেবল ছুঃখনাশের উপাক্ব-উদ্ভাবনের জন্য জীবন উৎসর্গ 
না করিয়া স্ুখলীঁভ ও স্থুখবৃদ্ধির উপায্-উদ্ভাবনের জন্যও 
কপিলশিষ্োরা যন্রধান হইতেন-_তাহা হইলে তাহাদের ছারা 
সংসারের অধিকতর উপকার সংসাধিত হইতে পারিত। সাংখ্য- 
শাস্ত্রের মোক্ষ তত্ব-আলোচনাকাঁলে এই কথ পুনরায় আসিবে । 


তি করল 


১৩৩ সাঁংখা-দর্শন | 
১৮ ॥ দেশ ও কাল ।॥ 


সাংখোরা সমুদায় পদার্থকে ব্যক্ত, অবক্ত ও জ্ঞ, এই তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাঁহেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর৷ 
যাইতে পারে-দেশ ও কাঁল উক্ত তিনের পচন শ্রেণীর অন্ত- 
গত? 

এই বিষয়ে সাংখ্যশান্ত্রের মের কিছু অসংলগ্রতা দৃষ্ট হয়। 
প্রথমত “দেশ” কাহাঁকে বলে? দেশ, দিক্‌, «ব্যাম ও 
আকাশে কিছু ভেদ আছে কি? অনেকে ব্যোম ও আকাশকে 
[171০1 বলিয়া ইংরেঙ্গীতে অনুবাদ করেন। কিন্তু ইংরেজী 
বিজ্ঞানের “ঈথর” নামক অতীন্দ্রিয় পদার্থ যে প্রাচীন ভারত, 
ব্ষীয় পগ্ডিতের! হ্বীকার করিতেন,তাঁহা আমার জান! নাই। 
আকাশকে শব্দের কারণ বলিয়! প্রাচীনের। অনুমান করিতেন ? 
উত্তাপ বা জ্যোতির কারণ বলিয়া অনুমান করিতেন না। 
স্থতরাং প্রাচটীনদের আকাশ বাঁ ব্যোমের সহিত ঈথরের কোনও 
সম্বন্ধ আছে বলিয়া বৌধ হয় না। আমার বিবেচনায়, প্রাচীনের। 
এতদেেশে ব্যোম আকাশ দিক্ত্দেশ ইত্যাদি শবে মূলে একই 
পদ্দার্থ বুঝিতেন। দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ যে,পদপ্র্থর আকার, 
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তাহাকে অসীম বলিয়া মনে করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহায়ই 
নাম আকাশ। দেশাদি তাহারই নামাস্তরমাত্র। ইংরেজীতে 
ইহাকে 57৪0০ স্ধলে। 

প্রথমতঃ দেখা যায়, আকাশকে পঞ্চভূতের মধ্যে গণনা করা! 
হইয়াছে । তাহাঞ্হইলে তাহা জ্ঞানের বিকারমাত্র | তাহা ব্যক্ত” 
শ্রেণীর অন্তর্গত হয়। তাহাকে স্বতন্ত্র বা নিত্যপদার্থ বল 
ঘায় না। 

বান্ডবক্ই কপ্লিস্থাত্রের ৫--৭২ সুত্রের ভূমিকান্প টীকাকার 
লেখেন, 

"মনঃকালাদীনাং নিঠ্াত্বং প্রতিষেধতি 1” 

_-এখানে আদি শব্ষে আকাশ ব! দেশ বুঝিতে হইবে। 
টীকাকারের মতে, দেশ ও কাল নিতা নহে, এই কথা প্রতি- 
পাদনকরণার্থই উক্ত সুত্র রচিত। স্ুত্রটি এই,_ 

.*প্রকৃতিপুরুষয়ৌরন্যৎ সর্্যম্‌ অনিত্যম্‌।” 
দেশ কাল প্রক্কৃতির মধ্যেও পড়ে না পুক্রষের মধ্যেও 
পড়ে না) সুতরাং উভয়েই অনিত্য। টীকাকার আরো ব্যাখ্য। 
করেন যে, প্রক্কৃতির যে গুণ থাকাতে আত্মার “আকাশ” জ্ঞান 
হয়--সেই»কারণ অবস্থাপন্ধ আকাশ ্রন্কৃতির সহিত অভিন্ন 
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ও নিত্য হইলেও যে আকাশ “বাক্ত” তাহা স্পষ্টই অনিত্য । 
কিন্তু স্থানান্তবে ইহার সম্পূর্ণ বিপবীত মত দেখা যায়। 
আত্মাব ছুঃখেব কারণ কি, ইহাব বিচাঁবস্থলে কহ কেহ বলেন যে, 
দেশ ও কালেব সহিত আত্মার সংযোগ সংসাধিত হওয়ায় 
আত্মা ছঃখ অনুভব কবে। কপিন এই মন্ত্রের খণ্ডনাভিপ্রায়ে 
বলেন, 
“ন ক।লযো গত?” 
“ব্যাপিন। নিতাস্য সব্বনণ্বন্ধাৎ |” ১--১২। 
“ন দেশযোগতো পি অস্মৎ।৮ ১-৮১৩। 
দেশ ও কাঁলব্যাপী (17017110) এবং নিত্য (1(017721)1 
বদ্ধ অবস্থাতেও আয্মাব সহিত ইহাদের বে সম্পর্ক, মুক্ত অব- 
স্থাতেও সেই সম্পর্ক। দেশ ও কালেব সহ্তি বিমুক্ত হইয়া 
আম্মা অবস্থান করে না। স্থৃতবাং আম্মাকে স্বভাবতঃ বদ্ধ 
বলিয। এবং তাহাব দ্রঃখেব পবিহাঁবৰ অণক্য বলিষা শ্বীকাঁব ন। 
কবিলে, দেশ ও কালকে দুঃখের কাঁবণ বলা যাঁয় না । এখানে 
স্পষ্টক্ষবে দেশ ও কালকে নিত্য পদার্থ বলিযা অঙ্গীকাঁ 


কর! হইযাছে। 
আমাঁদেব এই বিবোধেব মীমাংসা করিবার চেষ্ট'র আবশ্যক 
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মাই। বাস্তবিক দেশ ও কাল যদি নিত্য হয়, তবে তাহারা 
কি পদার্থ, তাহা বুঝিবার যত্র করা যাঁউক্‌। 
দেশ ও কালগ্দ্ধই হউক্‌, মুক্তই হউক্‌, যদি সমুদাঁয় পুরুষের 
সহিত সকল অবস্থায় সম্বদ্ধ হয,তবে সাংখ্যমতে তাহ] প্রাক" 
তিক পদার্থ নন্ধে। এ দিকে তাহারা যদি নিত্য হয়,-তবে 
তাহারা হষ স্বাধীন পদার্থ” না হয় আত্মার অঙ্গীভূত। তাহা" 
দিগকে স্বাধীন পদার্থ বলিয়া সাংখ্যর|! অঙ্গীকার করেন নাই) 
তরাং হ্তাভাদিগকে আত্মার অঙ্গ বলিতে হইবে । এনপ স্থলে 
আম্মার ফুর্ধপ্রকার অনুভবই দেশ ও কালের আকার প্রাপ্ত 
হইবে, এবং দেশ ও কালের নিষমে নিয়মিত হইবে | দেশকাঁলকে 
অতিক্রম করিয়! চৈতন্য সম্ভব হইবে না। তাহা! হইলে দেশ ও 
কালকে চৈতন্যের নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়! অর্থাৎ 
এই দুইটি পার্কে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বলিতে হয়। 
প্রকৃতির সহিত আম্মার বর্তমান সন্বন্ধের উচ্ছেষ হইলেও, দেশ 
ও কাঁলের সংস্কার উচ্ছিন্ন হইবার নহে । ইহাই বোঁধ হয় সমীচীন 
সাখখ্যমত | 
এই মত কত দূর যুক্তিসঙ্গ 5, তাহার আলোচনা এই প্রবস্ধ- 
মালার উদ্ধেশ্য নহে। কৃতবিদ্য চিন্তাশীল পাঠকেরা তদ্িষয়ে 
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নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন । দেশ ও কাঁলেষ তঞ্ধ 
বিষয়ে পঙ্ডিতেরা আজিও বিসম্বাদী রহিয়াছেন । 
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১৯ ॥ আত্মার অস্তিত্ব ॥ 


আম্মার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে কি না,--ইহ1 জড়ের কার্ধ্যমাত্র 
কি না, এতদ্বিষয়ে সাংখাদর্শনে ভুরি ভুরি আন্দোলন পরিদৃষ্ট হয়। 
এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। 

প্রথমতঃ এতঁদ্দেশীয় নান্তিবাদীদের একটি প্রসিদ্ধ তর্ক আছে 
বে,বদিও একটি মাধবীক ফলের ( মহুয়ার ) মাদকতাশক্তি দৃষ্ট হয় 
না, কিন্ত অনেক মাধবীক ফল একত্র করিলে তাহা হইতে মদ 
প্রস্তুত হইতে পারে, এবং মন্ততা জন্মে! তদ্রুপ নানাবিধ ভৌতিক 
পদার্থে দেহ নিশ্মিত) যপিও তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথ 
চৈতনা নাই, তত্রাচ তাহারা একত্রীভৃত হইলে চৈতনা উৎপাদন 
করে। অতএব ,চৈতন/কে সংহত জড়ের ধন্ম বলিতে হইবে। 
আত্মার স্বাধীন অস্তিত্বন্বীকারে প্রয়োজন নাই । 


ইহার উত্তপে সাখোরা বলেন ১ 
“গঞ্চভোতিকে। দেহ?” | ৩--১৭ 


কেহ কেহ বিবেচনা! করেন বে,_পঞ্চভূতে দেহ নির্মিত 
“চতুভোৌতিকমিতোকে 1" ৩১৮ 
আবার কেহ কেহ আকাশকে বাদ দিখা চারি ভূতে দেহ 


গঠিত বিবেচনা করেন। 


১০৬ সাংখ্য-দর্শন | 


“একভৌটঠিকমিতাপরে 1” ৩:১৯ 
পুনর্বার কেহ কেহ বলেন যে, দেহ কেবল “ক্ষিতি” নামক 
ভুতেই গঠিত ) অন্যান্ত ভূতে শৃত্তিকীগঠিত দেহকে ধারণ কবে 
মাত্র ( উপষ্টস্তকমাত্র )। সে যাঁহাই হউক,__ 
“মন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং |” 
_-চৈতন্যকে দেহের স্বাভাবিক ধর্ম বল! যায় না_-কেন 
না, 
“প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ 1৮. তি 
--দেহের প্রত্যেক উপাদানে তাহা লক্ষিত হয় না। 
“প্রপঞ্চমবণাদ্যিভাবশ্চ 1” ৩২১ 
--আঁর যদি চৈতন্য ভৌতিক ক্রিয়ার হইত, আহা হইলে 
সংসারে সুযুপ্তি ও মরণের অভাব হইত। যদি চৈতন্য দেহের 
ধর্ম হইত, তাহ! হইলে ভোঁমাদের কোনও কালে গভীব নিদ্র 
হইত না। গভীর নিদ্রায় যে দেহ অচেতন, হয়,--ইহাতেই 
তাহাকে স্বভাবতঃ অচেতন বলয় গণ্য করিতে হইবে। 
যদি বল,_- 
“মদশক্তিবচ্চেৎ৮৮ 
--ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ধোগে মদশক্তির যেমন উদ্ভব হয়, 
দেহের চৈতম্যও তদ্রপ'। 


সাংখ্য-দর্শন | ১০৭ 


উত্তর) “প্রত্যেকপনিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুত্তবঃ 1” ৩২২ 

_্যদি এদহের প্রত্যেক,.উপাদানে চৈতন্য দেখিতাম, তাহা 
হইলে একথা একদিন বলা যাইত) কেন না, প্রত্যেকে যাহা 
নাই, তাহাদের সংহতিতে তাহার আবিাব সম্ভবে না। 

এ তর্কট বজ.ভাঁল ব্লিম বোধ হয় না। ইহাতে যেন প্রতি- 
পক্ষদেরই জন্মলাভ হইযাঁছে। প্রতিপক্ষদের কথাই এই যে, 
প্রত্যেকে ঘাহা নাই, তাহা সংহতিতে উত্পন্ন হইতে পারে, যেমন 
মাঁধবাকে- মদ্রশক্তি। ইহার উত্তর কি ?--এ কথা একদিন বলা 
যাহাতে পারে যে, নেমন একটি মহুয়াতে মদশক্তি না থাকিলেও 
অনেক মহুরাতে তাহার উদ্ভব হয়--সত্য ;--কিস্ত অনেক মাটি 
একত্র কবিলে-কিন্বা অনেক জল একত্র করিলে কি তাহাতে 
চৈতগ্ঠ জন্মে? প্রাতিপক্ষদের দৃষ্টান্তের সহিত দেহের সাদৃশ্য নাই । 

তবে রপারনশাস্ত্ের দৃষ্টান্তে আপত্তি করা চলে যে, একজাতীয় 
ভৌতিক পদার্থে প্রত্যেকে থে গুণ লক্ষিত হর না,-_ভিন্ন ভিন্ন 
জাতীয় ভৌতিক পদার্থের রাপায়নিক মিশ্রণে সে গুণও লক্ষিত 
হয়। দেহের চৈতন্য বদি সেরূপ হয়? ইহার উত্তরে সংখ্যের! 
বলেন, __ 


"ন ভূতচৈতনাং প্রত্তোকা দৃষ্টে সাংহিতোহপিচ সাংহত্যে্পিচ | ৫7১২৯ 


১০৮ সাংখ্য-দর্শন | 


“দেহ” বিরোঁধস্থল ;--দেহ ছাড়িয়া ভৌতিক পদার্থের 
প্রত্যেকে কিন্বা সংহতিতে তোমর| যদি অন্য €নক্ানও স্থলে 
চৈতন্য দেখাইতে পার ত বিশ্বাদ করি । (তামরা রাসাপ্পনিক 
উপাদানে একটি কীট গড়িয়া দাঁও, তবে তোমাদের যুক্তির 
যাথার্থ্য অঙ্গীকার করিব । ৃ 

এই উত্তরে রসারনবাঁদিগণকে নিরস্ত করা চলে বটে, কিন্ত 
ইহাতে কোনও মীমাংসা হইল না! । ইহাতে সন্দেহ থাকিয়া গেল ! 
চৈতন্যকে দেহের ধর্ম বলিয়া অকাট্য ঘুক্তি দ্বার এ পধ্য্ত 
প্রতিপন্ন করিতে কেহ সক্ষম হয় নাই সত্য; কিন্ু(চৈভনা যে 
আত্মার ধর্ম, তাহাবই ব। অকাট্য যুক্তি কি? চৈতন্য দেখেঁর 
ধর্শ, ইহা! এক কথা; চৈভন্য দেহের ধন্ম নয়, ইহা আর ক 
কথা। চৈতন্য দেহের ধম্ম কি না, এই বিচারে, যতক্ষণ (না 
চৈতন্য দেহের ধন্ম নর-_ইহা প্রতিপন্ন হয়-ততক্ষণ অন্ততঃ 
সন্দেহের অবসর থাকিয়া বার । কেন না, দেখা যার,_দেহকে 
আশ্রপ্ন না করিয়া চৈতনা থাকে না। কৃত্রিম দেহে চৈতন্য 
সঞ্চার করা যায় না! সতা, কিন্তু দেহ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি চৈত্যন্যের 
সত্তা কি কেহ দেখিয়াছেন ? সাখোরা বলেন, 

অস্তি আম্মা নান্তিনাধনাভাবাৎ। ৬--)। 


সাংখ্য-দর্শন | ১০৯ 


চৈতনোর আধারভৃত আত্মা নাই, এ কথা কেহ প্রমাণ 
করিতে প*ন্বেন না) অতএব আত্মা আছে, ইহা সিদ্ধ। 
কিন্ত আত্মা নাট, ইহার প্রমাণ না থাকিলেও, আম্মা আছে,-_ 
ইহার প্রমীণ কি? সাংখ্যরা হয় ত বলিবেন- গ্রতীতি | 
প্রত্যেক মন্থধ্যের “আমি” বা “অহং” বলিয়া প্রতীতি হয় ১-- 
স্থুতরাঁং আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। 
কিন্ত প্রতিপক্ষেরা এস্থলে আপত্তি কবিতে পারেন যে, 
সাংখ্যাচান্যদের মতে “অহঙ্কার” আম্মার স্বভাঘপিদ্ধ চৈতন্তের 
অঙ্গ নহে । এমন কি, প্রকৃতিপুরুষের সংঘৌগজন্য যে জ্ঞান হয়, 
যাহার পাবিভাবিক নাম “মহৎ”, তাহার আদি স্কস্তিতেও অহ্‌- 
ক্কারের সগ্ভাব নাই । এ অবস্থায় অহঙ্কারের প্রতীতি দ্বার! আত্মার 
অস্তিত্ব কিরূপে শিদ্ধ হয়? 
সাংখ্েরা আরো কতিপয় প্রমাণের উল্লেখ করেন 3 যথা, 
শবীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান | ১--১৩৯ 
আস্তা শরীর হইতে ভিন্ন; কেন না,_ 
সংহতপরার্থত্াৎ ) ১--১৪০ 
_-দুই বা ততোধিক দ্রবোর মিশ্রণ, তৃতীয়ের কোন আবশ্যক 
ব্যতিরেকে ঘটে ন।) সুতরাং পাঞ্চভৌতিক শরীর-_আত্মার 


৬০ 


১১০ খ্য-দর্শন | 


কোনও প্রয়োজনসাধনের জন্যই অবশ্য হইয়াছে । যদি এই যুক্তি 
ভাল না লাঁগে--আরো বলি, 
ত্রিগুণাদিবিপর্যযটাৎ ॥ ১--১৪১ 
-চৈতন্য যে আত্মার লক্ষণ, প্রাকৃতিক পদার্থের গুণের 
সহিত তাহার কোনও সাদৃশ্য নাই। 
অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥ ১১৪২ 
-অপরঞ্ণ, আত্মা দেহের অধিষ্ঠাতা ; আত্মার ইচ্ছামতে 
দেহ চালিত হয়। ইচ্ছাশক্তির অন্কুভবে আত্মার অক্িত্ব সিদ্ধ । 
ভোক্তভাবাৎ ॥ ১--১৪১ 
স্থখদুঃখের ভোক্তী বলিয়া আম্মার অনুভব হয়, তাদৃশ 
অন্ুভবেও আম্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ। 
স্থানাস্তরে আরো এক প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায় ; যথা,-- 
প্লেহ।দিব্যতিরিক্তৌহসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥ ৬--২ 
ইহ “ত্রিগুণাঁদিবিপধ্্যাৎ” স্ত্রের পুনকুক্তিমাত্র । পুনশ্চ,__ 
যষ্টিব্যপদেশীৎ অপি ॥ ৬--৩ 
_-অর্থাৎ, “আমার শরীর”--“আমার বুদ্ধি” ইত্যাদি স্থলে 
শরীর হইতে বিভিন্ন আম্মার অনুভব দেখা যায়। সাংখ্যের। 
আরো বলেন, 


খ্য-দর্শন | ১১১ 


গামীশ্ঘেন বিবাদীভাবাৎ ধর্দবন্ন সাধনম্‌॥ ১--১৩৮ 

টীকাঁলঞ্জ অন্য হত্রের টীকা লেখেন, 

'জানামীত্যেবং ও্রতীয়মানতয়। পুরুষঃ সামান্যতঃ সিদ্ধ এবান্তি” | 

যখন “জ্ঞান হইতেছে” বলিষ্া। প্রতীয়মান হয়,তখন 
মন্থুষ্যমাত্রই আত্মার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করে। সামান্যতঃ আর 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও বি্বাদই নাই, এবং তদ্বিষয়ে অন্য সাধন 
ব। প্রমাণেরও আবশ্যকতা নাই। তবে আত্মা শরীর হইতে 
ভিন্ন কি লা, তাহা! উল্লিখিত হেতু দ্বার। নির্ণীত হয়। 

[শাস্ত্রের সমুদয় যুক্তি একত্র করিলে এইরূপ দেখ! 
যায় ।--আাম্সা আপনার অস্তিত্বের এবং আপনার অবস্থাস্তরের 
অনুভব সর্ধদাই করিয়া থাকে । আপনার জ্ঞান--আপনার সুখ 
ছঃখ--আপনার ধ্বাগ্ে--আপনার ইচ্ছাশক্তির অন্ুতবে আত্ম 
স্বীয় অস্তিত্বের অনুভব সর্বদাই করিয়া থাকে । অতএব আত্মার 
অস্তিত্ব স্বতঃপিদ্ধ। আর সেই আত্ম! যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, 
তাহার প্রধান প্রমাণ এই ষে, জ্ঞান, সুখহুঃখ, রাগছ্েষ) ইচ্ছাদি 
যাহা আত্মার অবস্থা, এবং গুরুত্ব, চঞ্চলত্ব, প্রকাশক্তাদি যাহা! 
জড়ের অবস্থা, এই উভন্বের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাঁই। যাহা 
দের অবস্থা এরূপ বিসদৃশ, তাহাদিগকে অভিন্ন পদার্থ বলা যায় 


১১২ সাংখ্য-দর্শন | 


না। প্গতিতে” ও পজ্ঞানেতে” আকাঁশপাতাল প্রভেদ। এই 
ছইটি সম্পূর্ণ বিসদৃশ অবস্থা যে একই পদার্থের এশ্ঠি ওপিঠ, 
তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব । 

অতএব আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব সম্বদ্ধে “চৈতন্যের শ্বতঃ- 
পিদ্ধত1”--“ত্রিগ্তণ হইতে বৈচিত্রয”_-“অধিষ্ঠাতৃত্ব” এবং 
“ভোক্ত ভাব”, এই চারিটি যুক্তিকেই প্রাধান্য প্রদান করিতে 
হয়। (১) 


এক 





(১) দেহ ও আজমীর সম্বন্ধের বিষয় পর্যালোচনা! করিলে নিম্নলিখিত যুক্তি- 
গুলিকে দেহাত্মবাদের পোষক বলিয়। বোধ হয়,-_. 

১। দেহের সহিত বিষুক্ত আত্মা দর্শনের অতীত। 

২। দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার শক্তি ক্ত্বি পায়। 

৩। দেহেব ক্ষয়েব সহিত আত্মার শক্তিরও ক্ষয় । 

৪1 দেহের বিকারে আত্ম বিকৃতভাবাঁপন্ন হয় । 

৫1 গভীর নিদ্রায় আত্মার অন্তিত্বের চিহ্মাত্র দেখা যায় না। 

৬। জাগ্রৎ অবস্থার আস্ত]! ও স্বপ্ন অবস্থার আত্মা এক নহে। স্বপ্াবস্থায় 
যাহ! আমি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহ! আমি বলিয় শ্বীকার 
করি না। অন্ততঃ ন্প্নাবস্থায় যে অহংজ্ঞান, তাহ! দেহের কার্ধ্য। তবে জীগ্রৎ 
অবস্থাতেই অহ্ংজ্ঞান দোহের, কাঁধ্য বলিয়। গণ্য হইবে না কেন? 
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২০ | সাংখ্যদর্শনে “শ্রুতি” প্রমাণ কি না ? 
শুনিতে পাই (১) এই প্রবন্ধমালায় সাংখ্যর্শনের যেরূপ ব্যাখ্য। 


৭। মানসিক পঙ্গিশ্রমে দেহেব ক্লাপ্তি বোধ হয | 

৮। দেহ অবসন্ন ও ক্রান্ত হইলে, মানসিক কাধ্য ক্রমশঃ বন্ধ হই! 
আইসে। 

৯। যুমূর্য-অবস্থায আয্মাব শক্তি কল একবারে অন্তহিত না হইয়া ক্রমশঃ 
ক্ষষ পাইতে খাকে। ঘেশন দেহেব একটু একটু কবিষা। কগয হয, সেই সঙ্গে 
সঙ্গে আত্মূুবও দয হউযা থাকে ।- লেখক 

[ স্বগীষ গ্রন্ক।ব মহাশযেব এ সম্বন্ধে মত কি ছিল, তাহী। বুঝা যায ন!। 
তবে সাণ্থঞ্ীন্থে দেহব্যতিবিজ্ত আত্ম! স্থাপনেৰ জন্ত ঘৃতগুলি যুক্তি অভিহিত 
তইযাঁছে, ভাহ1ব কোনটিই যে একেবাবে নি.সন্দেহ নহে, পবস্ত দেহাঁত্ববীদের 
পক্ষেও যাঞ্জব অভাব নাই, ইহাউ গ্রন্থকাব মহাশয়ের অভিপ্রায় বলিয়। 
বধধ হষ) শৈকাপক | 

(১) পৌধমাসেব “সাহিত্যে” লিখিত তইযাছে,-- 

“সাধনা । অগ্রহাযণ । এই সংখ্যাব প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র ব্ট- 
ব্যালের সাংখ্যদর্ণন » যুক্তিব মধ্যাদ।, আত্মা ও দীপশিখ। এবং অদ্বৈতবাদ-_ 
,লখক সাংখাদশন প্রস্তাবে এবাৰ এহ বিষষত্রয়ের অবতাৰণ। ও বিশদ আলো- 
৮ন! কবিয়াছেন। বক্ষমাণ প্রবন্ধেব ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল এবং বলিবার 


পরী 


প্রণালী উৎকৃষ্ট । কথা প্রসঙ্গে শুনিতে পাই, বটব্যাল মহাশযেব সাংখ্যদর্শন 








স্পা 





১১৪ সাংখ্য-দর্শন । 


প্রত হইতেছে, তাহা সাখ্যমতের বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ 
সন্দেহ করেন। সন্দেহকারিগণ যদি সন্দেহের কারণ প্রকাশ 
করেন, তাঁহার্দের নিকট বিশেষ বাধিত হইব; এখং নিজের 
ত্রম বুঝিলে, তাহ! অকপটহৃদয়ে অঙ্গীকার করিব । 

যৎকালে বিদ্যালয়ে প্রথম সাংখ্যদর্শন পাঠ আরম্ভ করি, 
তৎকাল ইহা শিতান্ত অন্ধকারময় বলিয়া বোৌৎ হইত । অধ্যাঁ 
পকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেক কথার সছত্তর পাইতাম না। 
স্ত্রগুলির রচন! চমৎকার হইলেও তাহা! বড়ই অস্পষ্ট বলিরা 
“বৌধ হইত । ভাষ্যকারদের ভাঁষ্যে অস্পষ্টতা দূরীভূত হওয়। 
দূরে থাকুক্‌-তাহা পাঠে অনেক স্থলে বেদের “তম আপীৎ 
তমসা গুঢ়মগ্রে”_-এই বাক্য ন্মরণ হইত। 

বিদ্যালয়-পরিত্াগের পর শ্বাধীন অধ্যয়ন ও চিন্তার সাহায্যে 
যেন অন্ধকারের মধ্যে স্থীনে স্কানে আলোকেক উন্মেষ দেখিতে 
লাীগিলাম ; তাহাই এক্ষণে পাঠকগণকে দেখাইবান চেষ্টা করিতেছি। 

মনুষ্যের রচিত কোনও শান্ত্রই নিববচ্ছিন্ ত্রান্তিমূলক, অথবা 


স্ংখ/ম্তের বিকদ্ধ হইতেছে , আম্রা আশ কর্‌, তহোর। প্রবন্ধীন্তরে স্ব হ্ 
মত বাক্ত করিবেন । যতদিন প্রতিবাদ না হয, ততদিন বটব্যাল মহাশযেব 
ব্যাখ্যা অন্বীকার কবিবার কাবণ দেখ! যায় না। দর্শনশান্ত্রে প্রগাট সংস্কার 
ন! থাকিলে এরূপ বিতর্কেব মীমাংসা বা এ বিষয়ে মত প্রকাশ সম্ভবে না”। 
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নিরবচ্ছিন্ন সত্যমূলক হুইতে পাঁরে না। কপিলের শাস্ত্রের পক্ষেও 
এই কথা খাটে। দর্শনশান্ত্র পাঠ করিতে গেলে গৌড়ামী পরি- 
ত্যাগ কষ্টিত হয়। ফলতঃ দর্শনের অনুশীলনে গৌড়ামী অস্ত- 
হিত হয় বলিয়! ইচ্ছার অন্থশীলন আঘরণীয়। 
পাঠকগণ, বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধমালার লেখক 
মহুধি কপিলকে ঞ্জক জন প্রগাট়-দীশক্তিসম্পন্ন সমুজ্জল প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তা” বলিয়া তিনি কপিলকে 
অভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহেন। কপিলের প্রতি 
মনের ভীব এইবূপ থাকিলেই তাহার উপদেশের সারসঙ্কলন সম্ভব + 
কঞ্জিলের যে সকল ভাষাকার কপিলকে একবারে অন্রাস্ত 
বলিয়া মনে করেন, তাহাদের বিদ্যাবৃদ্ধি তাহাতেই প্রকাশ । 
তাহারা কপিল যে যে স্থানে ভুলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে এবং 
বুঝাইতে অক্ষম/ সেই শর্মগ্রহণের অক্ষমতা কপিল যেখানে 
ভূলেন নাই, প্েখানেও প্রকাশিত । 
একজন ভাষ্যকার কপিলহ্বত্রের প্রথমস্ুত্র ব্যাখ্যাবসরে 
লিখিতেছেন 7 
“অথ জগছুদ্দিযীুমহিসুনিং কপিল; ফলসৌনধ্যজ্ঞানস্ত ফলেচ্ছা ছার! 
সাধন প্রবৃতৌ কারণত্বং পশ্ঠন্‌ ফলসৌন্দধ্যমাহ। 


১৬ সাংখ্য-দর্শন। 


এই ভাষ্যকার কপিলকে “জগতের ঘাঁণকর্তী” বলিয়। বিশ্বাস 
করেন ) এইবপ গৌড়া ভাষ্যকারদের ভাষ্য সতর্কতার সহিত 
পাঠ করিতে হয় । 
ফলতঃ কপিলের শীস্ত্রকে, সংসার হইতে-উর্ধারের উপায় 
বলিয়া অন্থশীলন করিলে, সেই শান্ত্রের প্রকৃত নিও অনন্থুভূত 
থাকিয়া যায়| 
যাহা “কপিলস্ুত্র” বলিয়া এক্ষণে প্রচলিত, ইহার অনেক 
অংশ স্পষ্টই কপিলের বচন৷ খলিয়া"অঙ্গীকার করা যায় না। 
সাংখ্যেরা যে সকল পদার্থ স্বাকার করেন “ব্যাপ্তি” তদস্তর্গত 
কি না, ইহার বিচারে এই ছুইটি সুত্র দেখা যায় ১২ 
নিজশন্তভবমিত্যাচাধ্যাঃ । ৫৩১ 
আধেয় শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখ? | ৫৩২ 
এ স্থলে গৌরবে বহুবচনাস্ত আঁচাধ্যাঃ পদ্যের আদিসাংখ্যাচ। 
কপিলকে বুিতে হইবে। তাহা হইলে এই 'সুত্র কপিলের 
পরবর্তী শিষ্যদের বচন, ইহাস্পষ্ট অনুভূত হয়। আর পঞ্চশিখা- 
চার্ধ্য কপিলের বহুকাল পরে প্রাছুভূত হয়েন। কপিলের বচনে 
পঞ্চশিখের নাম থাকা অসম্ভব। স্পষ্টই এই সুত্র কপিলের পরে 
বচিত। 
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ধীহার! প্রণিধানের সহিত “কপিলসুত্র” পাঠ করিয়াছেন, 
তাহারা জঙ্জলনন শত্রের অনেকস্তলে পুনরুক্তি এবং বিসম্বাদ দেখা 
যায়ঃ এই প্রবন্ধস্তালাতেই কোনও কোনও স্থলে তাঁদৃশ স্ুত্রের 
উদাহরণ দেওয়া হষঈয়াছে। অতএব প্রচলিত কপিলস্ত্রকে 
ব্ক্তিবিশেষের ঝুুনা না বলিয়া, সম্প্রদায়বিশেষের রচনা বলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইবে । 

যদি কপিলের মূল মত কি ছিল, তাহ জানিবাঁর প্রবসত্ব করা 
হয়,_-তন্কব সাংখ্যদর্শনের পরিভাঁষাতেই তাহার মত অন্বেষণ 
করিতে হুইবে। আমরা ঘদি ইহযুগে বঙ্গতাষায় নৃতন দর্শন- 
শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত করিতে বাঞ্চ করি--তবে সাংখাদর্শনের 
পরিভাষা হইতেই উপকরণ সংগ্রহ কবিতে হইবে । সেই পরি- 
ভাষার প্রকৃত অর্থ আবিষ্কারই এই প্রধন্ধমালার একটি বিশেষ 
উদ্দেশ্য । 

“দর্শন” এই কথাটিই একটি পারিভাষিক শব । ধীহারা৷ “বেদ-» 
শান্্ হইতে িন্ন “দর্শনশাস্ত্রের” মূল পত্তন করিয়া" 
ছিলেন--তীাহার! কি বুঝিয়! নূতন শান্ত্রকে "রর্শন” এই সমাখ্যা 
প্রদান করেন? -বেদশান্ত্রে ঈশ্বর ও পরলোকের কথা; 
ছইটিই ইন্ড্রিয়ের অগোচর বিষয়। কেহ তাহা দর্শন করে 


১১৮ খখ্য-্দর্শন | 


নাই-_চর্মচক্ষে দর্শন করিতেও পারিবে না মরিয়া যদি কেহ 
দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অ*ম্প চলিতে 
পারে না।কিস্ত মন্ুয্যের আত্মা দ্রষ্টব্য পড্রার্থ। আত্মা কি, 
তাহা আমরা সকলেই জানি, অর্থ মোটামুটি জানি। ফেন 
না, জ্ঞানের প্রত্যেক ক্রিয়াতে আত্মার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ 
করা হয়। অতএব ঈশ্বর ও পরলোক বিজ্ঞান-_পঅদৃষ্"বিষয়ক , 
আর আত্মবিজ্তান “দৃষ্” বিষয়ক | অতএব যে বিজ্ঞানে আগ্মার 
তত্ব অধীত ও আলোচিত ও উপদিষ্ট হয়, তাহাকে কো হইতে 
পৃথক বিবেচনা করিয়া প্দর্শন” বলিয়া! তাহার নৃতন্‌ নামকরণ 
হইল। বাহজগতের তত্ব দর্শনযোগ্য বলিয়া এই বিজ্ঞানের 
অস্তভূতি। 

বাহার! “দর্শন” এই পরিভাষার স্থষ্টিকর্তা, তাহারা যে দর্শন 
ও বেদের মধ্যে প্রমাঁণপ্রমেয়গত ভেদ হদয়মঙ্গম করিতে 
পারেন নাই__ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। 

আমি বলিয়াছি দর্শনশাস্ত্ে শ্রুতি প্রমাণ 'বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে না। এই কথা হয় ত অনেকের সাংখ্যমতের বিপরীত ও 
বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান তইতে পারে। কেন না, কপিলস্থত্রের 
কোনও কোনও স্থানে, শ্রুতিকেও প্রমাস্বণরূপ গ্রহণ করা হই- 
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য়াছে। আমি বিবেচনা করি, কপিল “শ্রুতিকে” প্রমাণ অঙ্গী- 
কার করিক্টে), তাহাকে দার্শনিক প্রমীণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন 
নাই। ঈশ্বর ও প্রীলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ হইতে 
পারে; কিন্তু “দর্শন”শাস্ত্রে শ্রুতি প্রমাণ নহে । প্রত্যক্ষ ও 
অন্ুমানকেই কণ্রিল স্বীয় বিজ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এবং ক্রুতিকে কেবল ব্রক্মবিজ্ঞানেরই ভিত্তি 
বলিয়া মানিতেন। 
ধাহাঙ্জা মনে করেন যে, কপিল ঈশ্বর মানিতেন না-আমি 
বিবেচনা করি তাহারা ভ্রাস্ত। তবে কপিল স্পষ্টাক্ষরে বলিয়! 
গিয়াছেন যে, দর্শনশান্ত্রঙ্গত প্রমাণে ঈশ্বর প্রমাণিত হন না।--- 
তিনি বলিয়া গিয়াছেন,-- 
প্রশ্নীণাভাবাৎ নদ তত্সিদ্ধিঃ ॥ ৫--১০ 
সংবদ্ধাভাবাৎ নান্মমানম্‌ ॥ ৫--১১ 
ভাবাকার লেখেন, 
“তৎসিদ্ধিঃ নিত্োশ্বরসিদ্ধিঃ | ঈশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নান্তি। অনুমান 
শীবাবেব প্রমাণে প্রমীণে বক্তব্যে । তে চন সংভবত ইত্যর্থঃ।--- 
এইটি অপব্যাথার একটি নিদর্শনস্থল--আচার্দোর প্রকৃত 
মত ভাষ্াকারগণ কি প্রণালীতে অপলাপ করিয়াছেন, শ্বেতকে 
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কিরূপে তাহার!“কৃঞ্ণ করিয়াছেন, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল | 
মূলে “শাব্দ” বা শ্রতিপ্রমাণেরকথামাত্র নাই ।. কিন্তু ভাষ্য- 
কার গৌজামিশাল দিয়াছেন। ৃ 

কপিল বলিতে চাহেন যে, তিনি স্বীয় বিজ্ঞানে যাহা 
প্রমাণ বলিযা অঙ্গীকার করেন, তাদৃশ$প্রমাণে ঈশ্বর আছেন, 
এ কথা প্রমাণ হয় ন1। প্রত্যক্ষের ছারা ঈশ্বরকে প্রমাণ হয় 
না; এবং প্রত্যক্ষের সহিত কোনও সম্বন্ধ ন। থাকায়, অনুমানের 
দ্বারাও প্রমাণ হয় ন।। টা 

ভাষ্যকার বা পরকাঁলবর্ভী কপিলশিষ্যেবা যে, “শ্রুতির 
প্রমাণেও ঈশ্বর অসিদ্ধ” এই এক নুতন কথা যোগ করিয়া 
দিয়াছেন ইহা নিতান্ত অসত্য । শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিলে, 
তদ্দারা ঈশ্বর আছেন, একথা প্রতিপন্ন হয় নং ধিনি বলিবেন, 
তিনি নিতান্ত বাতুল। ক্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া! ধরিলে-_ 

“প্রমণীভাবাৎ ন ততসিদ্ধিঃ 1৮ ৫ ১০ 


--এ কথা কপিলের মুখ হইতে বাহির হওয়া অসম্তব। 
ঈশ্বর আছেন--ঈশ্বর আছেন--এ কথা শ্রুতির আদি--শ্রুতির 
মধ্য-_শ্রুতির অন্ত। 

কপিল যখন বণিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর আছেন, ও কথার 
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প্রমাণ নাই--তখন তিনি প্রমাণ অর্থে কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান, 
এই ছুইটিক্রেই প্রমাণ বলিয়! ধরিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমার 
বিশ্বাস যে, মূল কপিলবিজ্ঞানে “শ্রুতি” প্রমাণ ঘলিয়া! গণ্য হয় 
নাই। নতুবা! “ঈশ্বরাসিদ্ধে,_-*প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ” 
ইত্যাদি হৃত্র কর্পিলের দ্বারা উপদিষ্ট হইত না। সাংখ্যদর্শনের 
সময়ে শ্রুতি ষে কোনও কোনও স্বানে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হই- 
মাছে--ইহা অর্ধাচীন কপিলশিষ্যদের ভ্রমমাজ্জ। আমার 
বিবেচনায়»যে যে হত্রে ক্রতিকে প্রমাণ বলিয়। সাংখ্যমতের 
পোষকতার চেষ্টা করা হইয়াছে-সে সমুদয় কপিল হইতে 
অর্ধাচীন । 

ধাহারা এই প্রবন্ধমালা পাঠ করিবেন, তাহাদিগকে অন্ু- 
রোধ করি ষে, যা! কপিলসুত্র বলিস পৰ্বিগণিত, তাহ! ব্যক্তি- 
বিশেষের রচনা নহে সম্প্রদায়বিশেষের রচনাভাগার--এই 
কথাট স্মরণ রাঁখিবেন। তাহারা যেন ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা 
সাবধানতার সহিতচ্গ্রহণ করেন । এবং তাহার! অসারের মধ্যে 
যেন সারান্বেষণের চেষ্ট। করেন। 

কপিলহ্থত্রভাগ্রেই এ সম্বন্ধে কতকগুলি রত্রন্বূপ উপ- 
দেশ দেখা যাক্স । যথা» 


৯১ 
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“বহুশাস্ত্রগর়পাসনেহপি সারাদীনং ঘট পদবৎ ॥ ৪--১৩ 
ভাষ্য। শীস্ত্েত্যো গুরুত্যশ্চ সার এব খ্রাহঃ। অস্ঠথা_ আভাপগমবাদা- 
দ্রিভিঃ উক্তে অসারভাগে অন্যোইন্যবিরোধেদ অর্থব্যহলোন চ একাগ্রতায়া 
অসংভবাৎ।” 
_-অর্থাৎ শীস্্সমূহে যাহা পাঠ করা যায়, এবং গুরুগণ হইতে 
যাহা উপদেশ পাওয়! যাত্র__তাহার এক অংশ সার--অপর 
ংশ অসার। সারাংশই গ্রান্থ। অনেক স্থলে “অভ্যুপগম” * 
ও “বাদ” আদি ছ্বারা অসার কথা আপিম়া পড়ে। অনেক 
স্থলে বিরুদ্ধ কথা দেখা যায়; অনেক স্থলে নানা অথে ব্যবহার্য 
শব্দের প্রয়োগ থাকে । যে পাঠক এই সকল ক" ম্মরণ না৷ 
রাখিয়া সারভাগ ও অসার ভাগ তুল্যরূপে গ্রহণ করেন, তাহার 
মূল বিষয়ে একাগ্রতা পৌছে না। 
আর এক স্ত্র এই, 
“ন উপদেশশ্রবণেহপি কৃতকৃত্যতা ; পরামর্শাদৃূতে বিহষ্লীচন্বৎ ॥" ৪--১৭ 
ভাষ্য । পরামর্শো গুরুবাক্যতাৎপধ্যনির্ণায়কো| বিচার; । তং বিনা উপদেশ- 





ক অভ্যুপগম 1171911036101 অর্থাৎ আভাস । যাহ! স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট ন| 
হইয়াও উপদেষ্টা কর্তৃক অঙ্গীকৃত বলিয়। বোধ হয়। বাঁদ-তক। বিপক্ষকে 
পরাজয়করণার্থ ষেমন-তেমণ তর্ককে বাঁদ বলা যায় 1 
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বাকাশ্রবণেহপি তত্বঙ্ঞাননিয়মো নাস্তি। প্রজাপতেরুপদেশশ্রবপেইপি ই 
বিরোচনয়োমুঁধো বিরোচনস্য পরামর্শাভাবেন বিবেকাভাবশ্রতেরিত্যর্থঃ | 
--অর্থাৎ গুরুমুখে যাহা শুনিবে, স্বাধীন চিন্তা বারা তাহার 
তাতপর্য্যনির্ণয় কর্রিতে যত না কয়িলে উপদেশ শ্রবণ ব্যর্থ হয় 
সর্বাপেক্ষা মধুর আব একটি স্তর এই,২- 
“ন মলিনচেতফিউপদেশবীজপ্রয়োহঃ, অজবৎ 1” ৫--২৯ 
ভাষ্য । উপদেশরূপং যৎ জ্ঞানরক্ষস্য বীজং তন অস্কুরোহপি রাগাদিমলিন- 
চিত্তে নোপপদ্যতে ৷ অজ্রবৎ। যথা অজনাস্সি নৃপে ভার্ধ্যাশোকমলিনচিস্ধে 
বমিষ্টেন উদ্ত্স্যাপি উপদেশবীজস্য ন অস্কুর উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। 
অর্থাত চিন্ত যদি রাগদ্েষাদি দ্বারা মলিন থাকে, তথায় উপ- 
দেশের বীজ অন্কুরিত হয় না। শাস্ত্ার্থের অনুশীলন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে পক্ষপাঁত পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন চিস্তার আশ্রয় 
লইতে হইবে ) *এবং শাস্ত্রের মধ্যে কোন্‌ কথা সার, কোন্‌ কথা 
অসার, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। 
দর্শনশান্ত্রে ্রতির বচন প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে 
না--আমার বিবৈচনায় সাংখ্যবিজ্ঞানের এইটি একটি অতীব 
সার্গর্ভ উপদেশ । কিস্ত অনেক শিষ্য আচার্য্যের এই উপদেশ 
বিস্বৃত হইয়াছেন? 
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২১ ॥ সাখ্যদর্শনের “গু৭৮ ॥ 


এই প্রবন্ধমালায় সাংখ্যদর্শনের “গুণ” শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা 
প্রদত্ত হইয়াছে ( ৪র্থ প্রবন্ধ দেখুন, ) তাহার প্রীমীণিকত; বিষয়ে 
কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। অনেকে নুঢায় ও বৈশেষিক 
দর্শনের “গুণের” সহিত দাংখ্যদর্শনের “গুণের” গৌলমাল করিয়। 
বসেন। অনেক ইংরাজি অনুবাদেও সাংখ্যদর্শনের “গুণ”কে 
0021107 বলিয়া! লিখিত হইয়াছে । আমার বিবেচনায় ইহা ভ্রম । 
কপিলের এক প্রসিদ্ধ সুত্র এই,_- 
সত্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ ইত্যাদি ॥ ১৬১ * 
ইহার ভাষ্য এইরূপ,-- 
“সন্বাদিদ্রব্যাণাং য৷ সাম্যাবস্থা অন্যুনাতিরিক্তী অবস্থা অকীর্য্যাবস্থা ইতার্থঃ। 
এবং চ কাধ্যভিন্রং গুণত্রয়ং প্রকৃতিঃ ইতি পর্্যবসিতোহর্থঃ ॥৮ 
পাঠকগণ দেখিবেন, এখানে স্পষ্টাক্ষরে সত্ব রজস্‌ ও তমস্‌কে 
দ্রব্য বল! হইয়াছে । পাছে স্থুলদর্শী পাঠকের! সম্যক হদয়ঙ্গম 


* এই সুত্র পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ,সত্বীদিকে 00911: 
বলিলে--প্রকৃতিকেও 05211 বলিতে হয়--কেন না, গুণের অবস্থা কখনও 
দ্রব্য হয় লা। 
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না হয়, তজ্জনা ভাঁষাকাব আবাব ক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বলিতেছেন,-- 

"সবাদীনি ভ্ব্যাণি--ন বৈশেধিকা গুণাঁঃ। স'যোগবিভাগবত্বাৎ_-লঘুত্ব- 
গুক্ষত্বাদি ধশ্মকত্বাচ্চ | তেষু অন্ধ শাস্ত্রে শ্রুত্যাদে চ গুণশবঃ পুকষোপকরণত্বৎ 
পুক্ষষপশ্বদন্ধক তরি গণাগ্মকমাদাপদবঙজুনির্্াতৃত্াচ্চ প্রতুজাতে ॥৮ 

অর্থাৎ কেবুল “গুণ” এই শবেব ব্যবহাঁব দেখিয়া, সাংখ্য- 

শান্সেব গুণকে হশেষিক বা ন্যাধদর্শনেব গুণ বলিয়া ধরিও ন। 
সাংখাংশনে যাহাকে “গুণ” বলে, তাঁভ। বাস্তবিক ন্যায় ও বৈশে- 
ধিক দর্শনের দ্রবোর সমকুলা। কেন না, এই সকল “৭” পব- 
স্পব সংঘুক্ত বিমুক্ত হয, ইভাদেব “গুকত্ব” “লঘুত্ব” আদি বৈশে- 
ষিক দশনঈীন্মত গুণ আছে। পুকৃষেব উপকবণ হেতু বা পুরুষকে 
বজ্জর নার বন্ধন কবে বলধা, উহাদিগকে গুণ বলা যায়। 
ফলত, ভাবাকাব,এ স্কাঁনে “পু” শব্দেব যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা 
ঠিক। আমিও গুণ শব্দেব অখিকল ই অর্থ বুঝিষাঁছি। কিন্তু 
ভাঁষ্যকাব সন্থাঙ্জিকে গুণ বলায় থে কাৰণ নির্দেশ কবিয়াছেন, 
তাহা ভূল বলিষ সনে হয় । কপক ধবিয়া গুণেব অর্থ কবাব কোন 
আবশ্যক নাই । সবল অর্থে “গুণেব” বিপবীত প্রধান” | 
তাহার প্রমাণ, 

“আপেক্ষিকে! গুণ প্রধান ভাব: ক্রিয়োধিশেষাত্ঠ ॥ ২--৪৫ 
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স্থত্রে দ্রষ্টব্য! প্ররুতি- প্রধান; সত্বাদি_গুণ | অর্থা, 
গৌণ বলিয়াই সন্াদির নাম “গুণ” । সব্ব রজস্‌ তমসের সাঁধারণ 
নাম প্রকৃতি) প্রক্কৃতি বলিলে উক্ত তিন পদার্থেরই অবস্থাবিশেষ 
বুঝায় । প্রকৃতি নামক প্রধান শ্রেণীর অস্তর্ত গৌণ শ্রেণীর 
পদার্থ-সত্ব রজম্‌ তমস্‌ ইতি। ফলতঃ বড় বড় পণ্ডিতেও 
সাংখ্যদর্শনের “গুণ” ও ন্তায়দর্শনের গুণকে যে &ক বলিয়া ভ্রান্ত 
হয়েন--ইহা অল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে। ইহাতে এইমাত্র প্রকাশ 
পায় যে, আজকাল এ প্রদেশে সাংখ্যদর্শন যত্বের সহিত অধীত ব৷ 
উপদিষ্ট হর না।--ডাক্তার ব্যালান্টাইনের 77০ 5201079 
4১070795705 ০61৩015 গ্রন্থে উপরি-উক্ত ভাষ্য উদ্ধত ধাঁকিলেও, 
তিনি গুণকে 0521115 বলিয়া অন্বাদ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 
লব্ষপ্রতিষ্ঠ ইউবোপীয় পণ্ডিতদের হস্তেও সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে 
মধ্যে এমনি দু্দণ। ঘটে ! 

এই ভ্রমের সংস্থষ্ট অপর একটি ভ্রান্তি দেখা যায়; তদন্গুসারে 
প্রকৃতি জাতিবাঁচক শব্দ না ব্িয়া বাক্তিবাচক, শব্দ বলিয়া পরি- 
গৃহীত! অনেকে ভাবেন, প্রকৃতি “এক”, অর্থাৎ একটি 
জিনিষ। এ ভ্রম বে, কেবল আধুনিক পাঠকবর্গের, তাহ 
নহে,অনেক প্রাচীন পণ্তিতেও এই ভ্রমে পতিত হৃইয়া- 
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ছিলেন ।_নাংখ্যতৰকৌমুদীর প্রারভেই প্রন্কতির বর্ণনা 
এইরূপ, 

“অজাক্রেকাং লোহিতশ্রক্লকৃষণং বহবীঃ প্রাঃ স্থজমানীং নমীমঃ ৮ 

--অসাবধান পাঠকে হঠাঁৎ ঈদৃশ ভাষাতে প্রকৃতিকে একটি 
ট্রব্য বলিয়া ভ্রান্ত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, সত্ব রজস্‌ তমস্‌ 
যদি তিনটি দ্রব্য ছয়--তবে প্রকৃতি কদাচ একটি মূল দ্রব্য হইতে 
পারে না। 

“সত্বরজস্তমসাং সাম্যবস্থা প্রকৃতি” । 

--এই হৃত্রে দেখা যায় ধে, সত্ব রজস্‌ ও তমস্‌ নামক দ্রব্য- 
ত্রয়ের অক্থ্াবিশেষের নাম প্রক্ৃতি। এই অবশ্থা “সাম্যাবস্থা” 
বলিয়া স্থত্রে বর্ণিত। আমি এই “সাম্যাবস্থা” সম্বন্ধে পূর্বে ছুই 
এক কথ। বণিয়াছি । উপরে যে ভাষ্য প্রদত্ত হইয়াছে, তদন্ুসারে 
সাম্যাবস্থা অর্থাৎ নানাতি তরিজ্ঞাবস্থা ৷ ইহা বড় পরিফার নহে | 
ভাব্যকার অর্থ পররক্ষার করিতে গিয়া লেখেন,_- 

“অকাধ্যাবস্থা ইত্ার্থঃ1” 

অর্থাৎ সত্তাদি দ্রব্যত্রস্স যখন কাঁধ্যে পরিণত না হয়--অর্থাৎ 
অন্য কোন পদার্চউৎপাদন না করে-তখন তাহাদের যে অবস্থা, 
তাহার নাম প্রকৃতি যদি জিজ্ঞাস কৰু, সে অবস্থা কি ?-- 
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উত্তর -“অব্যক্ত" -জানি না!!! সাম্যাবস্থা কি, তাহা আমর! 
আদে পবিজ্ঞাত নছি। ইহা একটি দার্শনিক কষ্পুনা বা 11,০01 
মাত্র। সত্বাদি দ্রব্যত্ত্রয় পুরুষের যে অবস্থাস্তর সাধন করে-- 
তাহা তাহাদের কার্ধ্য। তদবস্থায় তাহারা 'পরিজ্ঞাত। এবং 
সেই অবস্থা নানাতিরিক্ত অবস্থা। ন্যুন-কেন ন! কাধ্্যটি ঠিক 
কারণ নহে। উত্তাপ একপ্রকার জ্ঞান, বা আগ্মার অবস্থান্তর | 
উহ] কার্য ) যাহা উহার ভৌতিক কারণ মনে কর,তাহার নাম 
“সত্ব” | সবের সহিত উত্তাপের কোন সাদৃশ্য নাই।, সবক 
উত্তাপ বলি ধরিলে ন্যুনতা ঘটে। অগিরিক্ত-কেন না 
উন্তাপ_ “সত্ব” হইতে বিভিন্ন পুরুষের ভাবান্তরমাত্র | ? ইহাতে 
অতিরিক্ত পুরুষ নামক দ্রবোর আভাদ আছে । অতএব সব্বের 
কার্ধা যে উত্তাপ, তাহা সব্বের নানাতিরিক্ত অবস্থা। মনে কর, 
সত্য কোনও কার্য করিতেছে না, ততকালে 'সত্বের যে অবস্থা, 
তাহারই নাম প্রকৃতি । রজস, তমসেরও তাদূণি অবস্থার নাম 
গ্রকৃতি। 

ইহাতে স্থুলমর্শ এই দেখা ষাঁর়। জড়জগতে যাভা নিভা 
পদার্থ, তাহা তিন প্রকার,--সত্ব, রজস্‌, তমস্‌। বথবা “ক৮-৭খ” 
--প্গ”। ইহারা “অন্যোইন্যাভিৰ-আশ্রযক্জনন-মিথুনবৃত্তয়ং |” 
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অর্থাৎ পরস্পরকে অভিভূত করিয়া-কিংবা আশ্রয় করিয়া 
আনন ও স্জিথুনবৃত্তিযুক্ত হয়। রাসায়নিক সংযোগের নাম অভি- 
ভব (01691771021 80101786107) | সন্নিকর্ষ সংযোগের নাম 
আশ্রয় (0)50120102]  0001101100101)) 1 অভিভবের ফলে 
নূতন দ্রব্যের উৎপত্তি ( জনন); আশুগের ফলে মিশ্রদ্রব্যের 
উৎপত্তি (মিথুন )। ইহা ক-খ-গএর একপ্রকাঁব কাধ্য। এ দিকে 
আধ্যাত্মিক জগতে “পুরুষ"নামক বহুসতখ্যক নিতাপদার্থ বিদ্য- 
মান। ভাহাদিগকে “শ” “য” “৮ বল । মনে কর, “শ” লকুকুর, 
“ঘ”_শৃগ্ুল,। এস” লব্যাস্। “শ" এর উপর “ক” এর 
ক্রিয়াতে কুকুরের ক্র্্যদর্শন) “ঘ”এর উপর “ক”্এর ক্রিয়াতে 
শ্গালের স্র্যদর্শন ) “স"এর উপর “ক”এর ক্রিয়াতে 
ব্যাত্রের হুষ্যকশনি। এখানে “ক"্এক ভ্রিবিধ আকার উপর ত্রিবিধ 
ক্রিয়া বাঁ কার্ধ্য দ্লেখা যাইতেছে । ইহা আর এক প্রকার কার্য । 

ক-_খ-গএর অভিভবে ও আশ্রয়ে যে দ্রব্যাস্তর প্রাছুভূতি 
হয়_বিবিধ শ্রেণীর আত্মার উপর তাহাদেরও তাঁদৃশ কার্য উৎ- 
পন্ন হয়। 

সত্ব রজজস্‌ তমস্‌ এবং তাহাদের অন্যোহন্যাতিজবাশ্রয়জন্য 
দ্রবাপংঘ যখন এই শেধোক্তক্ূপে পুরুবসংঘের জ্ঞানোৎপাদক 
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হইয়া কার্য্যের জনক হয়, তখনই তাহারা দর্শনশাস্ত্রের সীমায় 
পৌছে। যাহা তাহাদের সাম্যাবস্থা বা অকাধ্যারস্থা__তাহা 
দর্শনশান্থের অতীত একটি কল্পনামাত্র। তাহাই সাংখ্যদর্শনের 
অব্যক্ত প্রকৃতি 1! তাহারা অন্যোহন্যকে অতিভূত বা আশ্রয় 
না করিয়া কোনও কালে অকাধ্যকর অবস্থায় থাকে কি না__বা 
থাকিতে পারে কি না_-ভাহার উত্তর দর্শনশান্ত্র দিতে অক্ষম । 
“কাধ্যভিন্নং গুণত্রয়" প্রকৃতি” 

ইহা কেবল কথার কথা কি বাস্তব অবস্থা, তাহা নিণম 
করা ছৃঃসাধ্য। তবে বিজ্ঞানশান্ত্রে এপ একটা কথা থাকা 
অত্যাবশ্যক । 


সাংখ্য-দর্শন । ১৩১ 


২২ ॥ নাংখ্যদর্শনের “ইন্দ্রিয়”? ॥ 
এতদোললীয় দার্শনিকেরা বলেন, ইন্ড্রিয় একাদশ প্রকার । 
চক্ষু কর্ণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়) বাক্‌, পাঁণি প্রভৃতি পাঁচটি 
কর্ধেক্সিয়; আর মন উভয়ায্মক মিশ্র ইন্জিয়। 
এস্থলে জিস্ত্াস্য এই, ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ কি? 
ভাষা কথায় ইন্জ্রিয় ও সাংখ্যদশনের ইন্দ্রিয় এক নহে । মণ্তক- 
নিহিত গোলকদ্বয়কে সাংখ্যেরা চক্ষরিন্ত্রি় বলেন না; বিধৃত- 
লেখনী আশ্কমাংসকে তীহার! “পাণি” নামক ইন্দ্রিয় বলেন নাঃ 
কিংবা মন্তুক-মধাস্থিত মজ্জাকে তাভারা মন বলেন ন।। 
সাংখ্েরা বলেন, 
'“অতীন্দ্রিয়ম্‌ ইন্ছিয়ং, ত্রাস্তানাম্‌ অধিষ্ঠানে” ॥ ২7২৩ 
বাহ! দর্শন্শাঞ্চস্ম্মত “হক্িযু”, তাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। 
যাহারা অক্ষিগোলকাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানকে “ইজ্ট্রিয়” বলে, 
তাহার। ভ্রান্ত । 
ইন্দ্রিয় শব্দে সাংখ্যদশনসম্মত অর্থ আত্মার শক্তি । যে শক্তি 
থাকাতে আত্ম! দেখিতে পার, শুনিতে পায়, তর্ক করিতে পারে, 
হস্তপদাদিসঞ্চালন্্ধপ প্রকৃতির গতি উৎপাদন করিতে পারে, 
তাহাই আত্মার “ইস্ট্রিয়” | 
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যদি তাহাই হয়, বলে একাদশ ইন্জিয় স্বীকারের প্রয়োজন 
কি ? একমাত্র “শক্তি” নামক পদার্থ স্বীকার করিল্টে ত হয়? 
এ স্থলে সাংখ্যেরা বলেন,_- 
“শক্তিভেদেইপি ভেদসিদ্ধৌো ন একতৃম্” ॥ ২ 1 ২৪ 


না) কেন না, একমাত্র ইন্দ্রিয় অঙ্গীকার ধরিয়া তাহারই 
ভেদ বলিলে-_-ফলে ইন্ট্রিয়ের ভেদ অঙ্গীকার করা হইল-_ প্রকৃত 
ইন্দ্রিয়ের একত্ব প্রতিপন্ন হইল ন1। ভাব্যকাঁর এ স্থলে বলেন,_- 
“একস্য এব ইন্দ্রিযস্য শক্তিভেদস্বীক(বেহপি ইন্দ্রিষভেদঃ সিধাতি | শত্তীনা- 
মপি ইন্জিয়ত্বাৎ। অতঃ ন একত্‌ম্‌ উত্জিষস্য ইত্যর্থঃ” 
এন্থানে “শক্তীনামপি” না লিখিয়া “শক্জীনামেব” লেখা! 
উচিত ছিল। হ্ত্রেব-তাৎপর্যয এই যে, “শক্তির”ই নাম ইন্দ্রিয় । 
স্ব শক্তি বৰ স্থক্ষংব সবক, আবে ইন্দ্রংযেকই ₹ভব্ধ স্বব্বধক জব, 
হইল। 
অতএব দেখা যায়, সাংখ্যমতে আত্মার কতকগুলি অতীক্দরিগ্ 
শক্তি আছে; তাহার দ্বার! দর্শন শ্রবণ আদি জ্ঞান, স্মরণ চিন্তন 
ভালবাস! রাগ কর! ইত্যাদি “মনন”, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 
সঞ্চরণ আদি ক্রিয়া-করণ সংসাধিত হয়। 
শক্তি ইন্দ্রিয়; অতএব অতীন্দ্রিয় শক্তি  অতীন্দ্রিয় ইন্জরিয়। 
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কথাটা কেমন খাঁপছাড়া বোধ হয় না ? “অতীক্িয়ম্‌ ইন্দিয়ম্ত__ 
এ কেমন +কথ। ? এ স্থজে “অতীক্দ্রিফ” শব্দ প্রচলিত অর্থ 
“আপ্রত্যক্ষ” এইমঞ্চ্র বুঝিলে আর কোঁন গোলযোগ নাই। যে 
পদার্থ বাহা বলিয়। প্রতীয়মান হয়,তাহার জ্ঞানকে “প্রত্যক্ষ” বলা 
যায়। পাঠকগণ গুনে করিবেন ন! যে, ইন্জিয় “প্রত্যক্ষ” বলিলে 
ইন্দ্রিয় একবারে জ্ঞানের অগোচর । আমাদের যে দর্শনাদি শক্তি 
আছে--তাহা! আমরা বিলক্ষণ জানি; কিন্তু যে অর্থে গোলাপ 
ফ,লকে “দেখা” যায়, সে অর্থে তাদৃশ শক্তিকে “দেখা যায় না” । 

অবিক্ফেক লোকে যাহাকে ইন্দ্রিয় বলে সাংখ্যেরা তাহাকে 
কেবল “ইন্ট্রিয়ের অধিষ্ঠান” বলেন। সাংখ্যেরা যাহাকে ইন্জিয় 
বলেন, সাধারণ লোকে তাহা বুঝে কি না সন্দেহ । ইন্দ্রিয়ের অধি- 
ষ্টানের সহিত ইঞ্জিয়ের কি সম্বন্ধ, ইহা দর্শনশাস্ত্রেরে একটি অতি 
জটিল প্রশ্ন । কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই সম্বন্ধ 
আমরা প্রত্যেকে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করিয়াও 
তাহা ভাষাতে প্রকাশ করিতে পারি না। আমি বেশ অন্গভব 


করিতেছি সে সম্বন্ধ কি,_কিন্ত তোমাকে বুঝাইতে গেলেই 
বিপদ ! এই সঙ্বন্ধের বিষয়ে বলা যাইতে পারে,_- 

“ঝআম্চধ্যবৎ পশ্যতি কশ্চি্দেনং 

আশ্চয্যবৎ বদতি তখৈব চান্যঃ। 
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আশ্চয্যবৎ , চৈনমন্যঃ শৃণোতি 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিং* ॥ 
ইহার কারণ অস্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের ভাষার অস- 
পূর্ণতা । এই সন্বন্ধের তত্ব ভাষায় বুঝাইতে 'গেলে নূতন ভাষ৷ 
সঙ্কলন করিতে হয়। আমাদের প্রচলিত খাওয়া-পরার ভাষাতে 
এই সুগম তত্ব প্রকটন করা অসাধ্য । 


সাংখ্য-দর্শন । ১৩৫ 
২৩ ॥ সাংখ্যদর্শনের কার্্যকারণ তত্ব ॥ 


সাংখ্যেরা বক্ষেন-_ 
নাসছুৎপাদে নৃশৃঙ্ষবৎ ॥ ১1 ১১৪ । 

অর্থাৎ যেমঞ্জ মনুষ্যের শৃঙ্গ উঠে না,_.তেমনি যাহা ছিল না, 
তাহা কদাচ উৎপন্ন হয় না। 

অপিচ-_ 

নাশঃ কারণলয়ঃ। ১। ১২১ 

যখন কোনও পদার্থ বিনষ্ট হয়-তখন তাহার কারণে লীন 
হয় মাত্র । প্রকৃত পক্ষে কোনও পদার্থই নষ্ট হয় না। অর্থাৎ 
আমাদের এই সংসারে দ্রব্যের উৎপত্তিও নাই-দ্রব্যের বিনাশও 
নাই। যাহাকে তোমরা বল উৎপত্তি, তাহ! আবির্ভীব মাত্র। সন্ত 
রজন্‌ তমস্‌ নামক,পদার্থপুঞ্জ--চিরকালই আছে,চিরকালই থাকিবে। 
একটা কলসীকে ভাঙগিয়া ফেল, তাহা পূর্বে যে মৃত্তিকা ছিল,সেই 
মৃত্তিকাতেই পরিণত হইবে । কামনার আবি9ভ্ভাব তিরোভাবের 
স্তায়, আমাদের এই সংসারের আবির্ভীব তিরোভাব হয় । যাহাকে 
আমরা কোনও পদার্থের কারণ বলি,তাহা! সেই পদার্থের পূর্বতন 
অবস্থাবিশেষ্ন মর ; যাহাকে আমরা! কোনও পদার্থের কার্য বলি, 
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তাহা সেই পদার্থের পরবর্তী অবস্থাবিশেষ মাত্র । সংসারে একটি 
বস্ত হইতেছে না, বা সংসার হইতে একটি বস্তও যাইতেছে না। 
সংসারে নিত্যবস্ত অনেক হয়, আর তাহাঁদের অন্তোন্তাভিভব ও 
অন্টোন্তাশ্রয় জন্য সর্বদাই সংসারের আকার পরিবর্তন হইতেছে; 
কিন্ত কোন বস্তরই কণামাত্র বিলুপ্ত হইতেছে নু! । 

সাংখ্যদশনের এইটি একটি বিশিষ্ট যুক্তি । তাহার! এই যুক্তি 
অবলম্বন করিয়াই ঘোষণ! করেন, প্রক্কাতি আদ্যন্তবিহীনা--পুরুষ- 
ও আদ্যন্তবিহীন। ইহার! যেমন স্থষ্টির অযোগ্য,তেমনি বিনাঁশরও 
অধোগ্য। 


সাংখ্য-দর্শন | ১৩৭ 


২৪ ॥ সাখ্যের! বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিতণ্ড স্থলে 
কি বলেন কি বানা বলেন ॥ 


অতঃপব বোধ হয়, সাংখাদর্শনেব কথায় “সাধনাব” পাঠকবুন্ৰ 
বিবক্ত হইয়া উদ্মিতছেন এক কথ! আব কতদিন ভাললাগে ? 
আমাব মনে হস্টা্টেছে যে এক্ষণে এই প্রবন্ধমালাব উপসংহার 
কবা কর্তব্য এক্ষণে আব দুই একটি কথায় পাঠকবুন্দেব ধৈর্য্য 
ভিক্ষা কবি । 

এই নশ্বব সন্সাবে আমার্দেৰ কাহাবো-জ্ঞানপিপাসা কি 
ভোগলালসাঁ_মিটিতেছে না । আমবা সকলেই জানি, দুই এক 
দিন বাদে মুঙ্া নামক এক ঘোবতব অবস্থাবিপর্ধ্যয় উপস্তিত 
হইবে । আমবা সেই অত্বপ্প পিপাপা ও লালসা লইয়াই কি মবিব? 
মবিবাঁব পৰ কি আব আমাদেব ভোগ নাই, জ্ঞান নাই ? আমবা 
সকলেই এই চিন্তাঁষ জর্ভবিত যাহাকে আমবা দেহ বলি--- 
তাহাই যদি আমাধেব ষোল আনা হয়, তবে ত আমাদেব মত 
হুততাগ্য জীব আব নাই! মন্ুুধ এই চিন্তায় অধীব হইযা, 
দেহব্যতিবিক্ত আরা আছে কি না,ইহার তর্কে প্রবৃত্ত হয়। আত্মা 
কি ?__চেতনামক়-সুখময়-ছুঃখময়-বাগ্াময়-ইন্ছাময় একটা জিনিষ। 


১৩৮ সাংখ্য-দর্শন | 


দেহ কি ?-রূপরসগন্ধম্পর্শময় অচেতন একটা জিনিষ । 
আত্মা আছে-ইহার প্রমাণ কি ?--জ্ঞান। দেহ আছে ইহার 
প্রমাণ কি? তাহা জ্ঞান। বাঃ-এত বুড় বিচিত্র কথা! 
জ্ঞানে কি প্রমাণ করে ?-_ জ্ঞান কি জ্ঞান ভিন্ন অপর কোনও 
পদার্থেরই প্রমাণ হইতে পারে ? ষখন জ্ঞান্তহইতেছে--তখন 
অবশ্যই জ্ঞান আছে-_কিস্ত জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু আছে, 
তাহার প্রমাণ কি ?-- 
এস্থানে পৌছিয়া কেহ কেহ বলিয়া বসেন--সংসাবট।' একট! 
বিচিত্র রঙ্গতামাসার জায়গা _দেহও নাই--আম্মাও নাই ১ আছে 
কেবলজ্ঞান_জ্ঞান-_জ্ঞান ; অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আোতের নাম সংসার । 
সাত্য ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন,__না না; জ্ঞানে যেমন 
জ্ঞান প্রমাণ হয়, তেমনি ক্ষণিক ও ধরাবাহিক শুঞানরাঁশির আধার- 
ভূত “বিজ্ঞাতা” আম্মার৪ প্রমাণ হয়। 
তবে জগতৎসণমাব্র আছে- না জগৎসংপার নাই ?--এ প্রশ্ন 
স্থলদৃষ্টি লোকের নিকট করিলে তাহাদের কেধল অবাক্‌ হইবারই 
কথা । কিন্ত জগতসংসার আছে কিনা, অনুধাবন করিয়া দেখিলে, 
আমাদের বিজ্ঞান-জীবনের এক অবস্থায় তাহ!র প্রকৃত অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে ঘোরতর মংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়) 
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এই অবস্থা অনেক পণ্ডিতে জগৎসংশারই নাই বলিয়া বসেন। 
মহামতি ক্লুপিল জগতকে বাক্ত ও অব্যক্ত বলিয়া বিভিন্ন করিয়া 
বিজ্ঞানের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্যক্ত 
জগৎ স্থায়ী ভাবে নাই, .অব্াক্ত জগত স্থায়ী ভাবে আছে। 
জ্ঞানের ছুই ক্ঠেটি-এক কোটিতে বিজ্ঞাতার স্বতঃপ্রামাণ্য, 
অপর কোটিতে বিজ্ঞাতের স্বতঃপ্রামাণা । “জড়প্রকাশযোগাৎ 
প্রকাশঃ৮ জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলেও তাহার 
চররীধিশ্লেষণ এইরূপ । অত এব সাংখ্যদশনে বৈজ্ঞানিক নাস্তিবাদ 
নিরস্ত করে। 

তাহার পর বৈজ্ঞানিকের। ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েন। এক, 
দল মায়াবাদী--একদল জড়বাদী। কেহ বলেন জড় আত্মার 
কার্য, কেহ বল্লেন আম্মা জড়েব কাধ্য। সাখ্যেরা এই. ছু 
সম্প্রনায়কেই রান বলেন । তীাহাবা বলেন, জড়ও আত্মার কার্ধা 
নর, আত্মাও জড়ের কাধ্য নহে। আমাদের জ্ঞানের যতদূর 
সীমা,_-ততদূর *মামরা উভয়কেই পৃথক্‌ দেখি। আমরা কৃত্রিষ্ণ 
মন্ধাও গড়িতে পারি না, এবং কৃত্রিম মৃত্তিকাঁও গড়িতে পারি না! । 

দর্শন শাস্ত্রের বতদুর দৃষ্টি চলে, ততদুর দেখা যায়, জড় 
স্বাধীন, আত্মাও »স্বাধীন। উভয়ে জ্ঞ-জ্ঞেখ সন্বন্ধে আবদ্ধ মাত্র। 
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কিন্তু সেই সম্বন্ধের বিশ্লেষণ ঘটিলেও, তাহাদের বিনাশের সম্তীবন! 
নাই। জ্ঞানের ধ্বংস হইলেও, আম্মার চৈতন্য বা জেন অন্তো- 
স্টাঁভিভবাশ্রয়ত্ের ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখ! যায় না। কেন না, 
সাংখ্যদর্শন অনুসারে স্বাধীন নিত্য পদার্থ যে কদাচ বিনষ্ট হয়, 
তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব । 

গত মাসের “সাধনায়” “অতিপ্রার্কৃত” শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত 
রামেন্ত্রস্থন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয'ছেন,-- 

“বহিঃপ্রকৃতি অথবা কগৎ সর্বতোভাবে মানব মানবই 
স্ষ্ট,_-এ কথাটা আমরা যখন তখন ভূলিয়া যাই |” ইহা প্রাচীন 
যোগাঁচারনামক বোৌদ্ধলন্প্রদায়ের বিশুদ্ধ নীস্তিবাদ । কপিল 
ইহার খণ্ডন করিয়াছেন । কপিল অদ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্থানীয় 
হইলে লিখিতেন,__ 

“বাক্ত জগৎ--সর্ধতোঁভাবে মানব মন ও জড়প্রকৃতির 
জ্-জেয় সন্বন্ধবশাৎ সৃষ্ট, এ কথাটা আমরা যখন তখন ভুলিয়া 
মাই।” ০১) 





(১) ত্রিবেদী মহাশয় ধধন আমার এই লেখ পড়িবেন, তখন ভরসা কৰি 
স্বীকার করিবেন যে, এই লেখাকপ বাহ্য জগৎট! সব্ববতোভা [বে ডাহার মনের 
সষ্ট নহে। 
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ত্রিবেদী মহাঁশয় উক্ত প্রবন্ধে আরে! লিখিয়াছেন,__ 
“জগত্ডুক নিয়মানুযায়ী দেখিলে, আমার জীবনযাত্রার যথেষ্ট 
সুবিধা ঘটে _অনিয়ত দেখিলে জীবনঘাত্রা ভার হইয়া উঠে। 
সেই জন্ত আমার জগৎকে আমি নিরমান্থ্যারী, নিয়মের অধীন 
করিয়া গড়িয়া তুবলিয়াছি।” এই “নেই জন্য” নামক বুদধিপূর্ববৰ 
ব্যাপারট। কপিলাঁশষ্যেরা জ্ঞানগম্য বৃশিয়া স্বীকার করেন না। 
অগ্নি দাহ করিলে আমার জীবনযাত্রার যথেষ্ট স্থবিধা ঘটে দেখিস? 
অতঃপক্*অগ্রি নিত্য নিত্য দাহ করুক বলিষা কি আমরা অগ্রিতে 
দাহিকাশক্তি অর্পণ করিয়াছি ? সেই শক্তি অর্পিত হওয়ার 
পূর্বে অশ্্রি দাহ করিয়াছিল কিরূপে ? ফলতঃ আমার মৃঝধ 
বক্তব্য এই যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্যায্স পণ্ডিতদের দর্শন,--সাংখা- 
দর্শন নহে ।-_-সাঞ্চথ্যদর্শন জড়ের অপলাপ করে না- আত্মার 
অপলাপ করে না। 
ধাহার! আন্মশর সম্তাবিত বিনাশের বিভীষিকা গ্রস্ত, তাহার! 
খ্যদর্শন পাঠে পঁকঞ্চিৎ শাস্তিলাভ করিতে পারেন। 
কিন্তু প্রধান কথা এই, সাংখ্যধশন অনুসারে জীবনের লক্ষ্য 
কি? বীচিয়। আমাদের কি লাভ? সাংখ্যেরা বলেন, 


অথ ত্রিবিধ ছুঃখাত্যন্তনি বৃত্তিরত্যন্তপুরুযীর্থঃ ॥ ১। ১ 
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মনুষ্য নানাবিধ ক্লেশে যে কষ্ট পায়, তাহার এককালীন 
সম্পূর্ণ অবসাঁনই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহ সাংখ্য- 
শাস্ত্রের মোক্ষ। ক্ষুধা পাইলে আহার করিলাম--রোগ হইলে 
চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য লাভ করিলাম ; ইহাতে সাংখ্যের 
মন পত্বিতুষ্ট নহে। কিরুপে একেবারে ক্ষুধা! ধর্মী পাঁয়, কির্নপে 
একেবারে “রাগ না হয়__ সাংখ্য ইহারই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। ইহা কি সম্ভব? সাংখ্য বলেন হা; আমার 
যুক্তি শ্রবণ কর। আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, প্রকৃতি ও পুরুষ 
পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ । এই ছুইয়ের একটা অস্বাভাবিক সংযোগে, 
রূপরপাত্সক ব্যক্ত জগতের আবিভীব হয়। সেই ব্যক্ত জগতে 
গুধ ও ছুঃথ নামক ছুইটা সামগ্রী দেখা যায়। তোমাদের যত- 
কিছু ছুঃখ সেই বূপরসাদির অন্ুভবসাপেক্ষ  ধদি সেই রূপ- 
রসাদিরই অন্গভব না হয়-তাঁহা হইলে তদপেক্ষিত সুখছুঃখে্র 
অনুভবের সম্ভাবনা কি? অতএব প্রক্কতিপুরুষের বর্তমান সম্বন্ধ 
ঘুচিপ্না গেলেই ছুঃখেরও অত্যন্ত অবসান হইবে । 

ইহার কি অর্থ এই'যে, মৃত্যুই জীবনের লক্ষ্য ? মরিলে ত 
প্রকৃতিপুরষের সংযোগ ঘুচিতে পারে ? 

এইখানেই গোল। সাংখ্য বলেন, প্রকৃিপুক্ষ্রে বর্তমান 


সাংখ্য-দর্শন। ১৪৩ 


সম্বন্ধ কিরূপে সংসাধিত হইল--তাহা আমরা অবগত নহি। 
সুতরাং মক্সিলেও যে সেই সমন্ধ ঘুচিবে তাহার প্রমাণ কি? স্থূল 
দেহ বিনষ্ট হইলেও আত্মার একটা সুক্ষ লিঙ্গ শরীর থাকা সম্ভব । 
তবে উপায় ? 

সাংখোরা বল্লেন,আত্মা যে অবস্থায় দুঃখ অন্গুতব করে,তাহার 
নাম “বদ্ধভাব”।+ যে অবস্তা দুঃখ অনুভব অসম্ভব, তাহার নাম 
“যুক্তভাব”-মোক্ষ” বাঁ “মুক্তি” । আত্মা যদি স্বভাবতঃ “বদ্ধ” 


হয়, তন মুক্তি অসম্ভব। 

সী, ৬৪ বদ্ধস্য মোক্ষস'ধনোপদেশবিধি;1 স্বভাবস্য অনপায়িত্বাৎ 
অনন্ুষ্ঠানলঙ্গ্াম্‌ অপ্রামাণযং স্যাথ।” ১1 ৭--৮ 

মুক্তিবিষয়ক শাস্ত্রও তাহা হইলে অননুষ্ঠেয়তা দোষে দুষিত 


হইবে । কিন্তু আম্মা স্বভাবতঃ “বদ্ধ” নয়। 
“ন নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তম্ঘভাবস্য তদ্যোগঃ তদ্যোগাৎ তে ।--১। ১৯ 


আত্ম! স্বভাবুতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত । হুঃখের সহিত 
যোগ কেবল প্রক্কাতির সহিত যৌগজন্য। অনেক বিচারের পর 
সাংখ্যেরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন--যে, “অবিবেক” বা 
প্রকৃতি পুরুষ যে ভিন্ন এই জ্ঞানের অভাব বশতই আত্মা বদ্ধ- 
ভাবাপন্ন হয়। দেহকে যতদিন মনুষ্য আত্ম! বলিয়া ভ্রান্ত হয়, 
ততদিন ছঃখু পায়, 


১৪৪ সাংখ্য-দর্শন | 


যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, দেহ ও আ্ম৷ ভিন্ন বুঝিলেই 
কি আমাদের দুঃখের অবসান হইবে ? তাহার উত্তছে সাংখ্যেরা 
বলেন, তা কিরূপে সম্ভব ? 

*যুক্তিতৌহপি ন বাঁধ্যতে দিউমূঢবদ্‌ অপরোক্ষাদ্‌ খতে | ১। ৫৯ 


যখন কাহারও একবার দিকৃজ্ম হয়, সে ধউনত্তরকে দক্ষিণ 
ভাবে__ হাজার তাহাকে উত্তর বল-_হাঁজার সে বুঝুক যে ইহা 
উত্তর বটে, তবু তাহার দক্ষিণত্ব প্রতীয়মান যায় ন1। জ্যোতিষ 
শাস্ত্রে হুর্য্যকে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ প্রতিপন্ন করিলেও, ৭ রাহা সেই 
যেমন চিরকাল থালাখানার মত দেখ। অভ্যাস, তেমনিই £দখ। যায়। 
তেমনি কেবল যুক্তির দ্বারা দেহ আত্মার ভেদ উপলব্ধি করিলেও 
ছুঃখের অবসান নাই। কিন্তু তাহার পরেও তাহা পূর্বের ন্যায় 
অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিবে। 
অতএব মুক্তির জন্য বিবেক-সাঁক্ষাৎকারের প্রয়োজন । 
দীর্ঘকালব্যাপী ক্লেশকর তপস্যার মধ্যে অবস্থিত হইয়া! সমাধি বা 
ধ্যানের দ্বারায় বিবেকসাক্ষাঁৎকার হয়। যুক্তি দ্বারা উপ- 
লব্ধি একপ্রকার, আর সাক্ষাৎকার দ্বার! উপলব্ধি আর এক 
প্রকার। দিমু ব্যক্তি ঘুক্তি বারা দক্ষিণকে দক্ষিণ বুঝিলেও 
_ক্ষিয়ৎকাঁল তাহাঁকে উত্তর বলিয়া পরিগ্রহ করিতে থাকে। 
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অবশেষে ভঠাৎ কোনও সময়ে তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গিয়া! দক্ষিণকে 
দক্ষিণ বলিয়। সাক্ষাৎকার উপলব্ধি হয়া যখন দেহ আত্মা ভেদ 
সম্বন্ধে আমাদের এইবূপ “নাক্ষাৎকাঁর” সংজ্ঞক-ভেদ-জ্ঞান হয়, 
_তখনই আশুদের ছুঃখের অবসান সম্ভব। তপস্যাযুক্ত 
ধ্ানই এই অবসানের উপায়। (১) ইহা হইতেই তপস্যাধুক্ত 
যোগাভ্যাসের উৎপত্তি । 

তুর সহিত স্বীকার করিতে হইবে, সাংখ্যদর্শন এ স্থলে 
দর্শনের সীমা ছাড়াইয়!, কল্পনার সীমায় গিয়! পড়িয়াছে। একশত 
বদর তপন্তা করিলেও, আমাদের ক্ষুৎপিপাসা বা শীতাতপেব 
ক্লেশের ষে অবসান হইবে, তাহার প্রমাণ নাই । কপিল 
অবিবেকী ব্যক্তিএক “অবুদ্ধ”_-ও সাক্ষাৎকুত-বিবেক ব্যক্তিকে 
“বুদ্ধ”, এই সংজ্ঞা প্রদান করেন। আত্মা স্বভাবতঃ “বুদ্ধ” 
বলিয়। তিনি খ্যাপন করেন। আম্মার এই স্বাভাবিক অবশ্থ! 
কোনও কারণে শাবকৃত হওয়ায় আমর! “অবুদ্ধ” হুইয়াছি। 
কিরুপে নেই স্বাভাবিক অবস্থ। পুনঃপ্রাপ্ত হওয়! যাঁয়, তাহাঁর মতে 
তাহারই চেষ্টা কথ্রা কর্তব্য । 


৮৮ শি শী ৮ শশা শিট পা 





পপপ পশাপাািশিাপাাশিপিশীপাশিটি 








পল 


(১) উত্তাপ খ]কিত্বাও যখন উত্ত/প বোধ হয় না--অখচ চৈতন্য বিদ্যমান, 
তপনই রিবেক-সাক্ষাৎক।ব হইয়।ছে, বলা যায় । 
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তাহার উপদেশে মোহিত হইয়া, অনেকে তপস্যা দ্বারা “বুদ্ধ” 
হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । সংসারে ভণ্ডের অভাব নাই 1-_ 
কিন্তু দিদ্ধার্থ গৌতম নামক এক নিরতিশক্প সত্যপ্রিত্ব অমান্সিক 
মহাপুরুষ পরীক্ষা করিয়। সংসারে প্রচার করিলেন যে,₹-তপ- 
স্তাঁতে যাঁতনার ও ক্রেশের অবসান না হইয়া তাহা বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। কিন্তু এক পক্ষে সিদ্ধার্থ ও কপিলের যুক্তির ঘোরে থাকিয়। 
গেলেন। আত্ম যে স্বভাবতঃ “বুদ্ধ” ও মুক্ত, বুদ্ধ হই 
মুক্ত হওয়া যাঁয়, এ সংস্কার তাহার থাকিয়া গেল। তব ০ 
মনে হইল যে, “তৃষ্ণার” নির্বাণ হইলেই--অর্থাৎ সংসারে 
ভোগবাসনার সি হইলেই, বুদ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধচৈতন্ত- 
ময় হওয়] যাঁ়-_এবং মনুষ্য মুক্ত হয়। তিনি রাজপুত্র হইয়াও, 
রাঁজ্যত্যাগ করিলে তাহার বে ভৃষ্চার নির্বাণ ' হইয়াছে, তাহাতে 
আর কাহারও সন্দেহ থাকিল ন!। অতএব তিনিই সংসারে প্রথম 
“বুদ্ধ” বলিয়া! বিখ্যাত হইলেন ;) এবং কপিল যাহাকে যোক্ষ 
বলিয়াছিলেন, তাহ! এক্ষণে নির্বাণ আখ্যা প্রাপ্ত হইল। অতঃপর 
কিরূপে সুখছুঃখের হাঁত এড়াইয্। বিশুদ্ধ চৈন্গ্যময় হওয়। যাঁর, 
_কিন্ধপে “নিত্য-শুদ্ব-বুদ্ব-ুক্তম্বভাব” প্রুনূলাভ করা যায়, 
তাহাই কিছুকাল শানবজীবনের লক্ষ্য হইল। 


সাংখ্য-দর্শন | ১৪৭ 


ছ:খের অত্যন্ত নিবৃত্তি সম্ভব কি না, ইহা! দর্শন-শাস্ত্রের অতীত 
কথা। খঁষর। সোমযাগের দ্বারা তঃথের অত্যন্তবিনাশসস্তাবনার 
উপদেশ দিতেন,_-কপিল তাহার বিরোধী হইয়া তপস্তার পন্থা 
প্রচার করেন।. তিনি বলিলেন, “দীর্ঘকাল শীতাতপের মধো, 
ক্ষুংপিপাসার বধ, আমার বিবেক-মার্গের অনুশীলন কর, 
আত্মা ষে ছুঃখের অতীত কঠোর দুঃখের কারণের মধ্যে 
থালি”€ তাহার সাক্ষাৎকারের চেষ্টা কর,--যাহা যুক্তি দ্বারা 
বুঝলে) তাহা অন্থুভব কর,_-তখন চিরকালের জন্য হুঃখের 
অবসানা।হুইবে |” সিদ্ধার্থ দেখিলেন, তাহা ঠিক নয়। তিনি 
বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন | কিন্তু মনুষ্য এ পর্যযস্ত কোন 
মনুধাকেই ছুঃখের পারগামী দেখিল ন1। 
নবা দর্শনশান্ত্র হইতে “ন্বর্গ”, “মোক্ষ”, বা শনর্ধাণসশবকে 
দূরীভূত করিতে হইবে । দর্শনশান্ত্রের সীমায় মনুষ্যকে স্থখহুঃখের 
অধীন বলিয়! জ্গাকার করিতে হইবে । বুদ্ধ ও কপিল উভয়েই 
নূমে পড়িয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। দরশনশান্ত্রের সীমার 
মধ্যে আশা ও আশ্বাসের সমাচার এই যে, প্রকৃতিপুরুষের 
যেক্ধপ সম্বন্ধ, তাহাতে কেহই অন্যের দটন নহে । পকৃতির দাঁসত্বে 
আমাদের ক্ুতপপাধা ও বোগ ও জর! ও মৃত্যু অপরিহার্য বটে--কিন্তু 
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প্রকৃতি আমাদের এতটুকু আয়মত্বাধীন যে, আমরা যত করিলে 
ক্ষুৎপিপাপ! শান্তি করিতে পারি,-_বুঝিয়া চলিতে পারিইল রোগেৰ 
হস্ত অনেক এড়াইতে পারি,_অকালবাদ্ধকাঁ ও অকালমৃত্যুও 
ডাইতে পারি । জরা মৃত্যু অপরিহার্য বটে,_কিস্ত জরার পূর্বে 
জীবন নিতান্ত মন্দ নয়। প্রকৃতির রূপও মনোহির, এবং অদ্ভুত 
পৌন্দর্য্যময় ; সেইরূপ দশনের শক্তি যে আঁমাদে হইয়াছে, ইভাঞ 
অল্প লাভের বিষয় নহে । কিনে ছঃখের অপচয় ও হখেরুিপচয় 
হইবে, দর্শনশান্ত্র সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে আমাপিগণে উপদেশ 
দেয়। 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন, “মা ক্লৈব্যং গচ্ছ 
কৌন্তেয় 1” অন্রান্ত দর্শনশান্ত্র জীবনসংগ্রামেব্র মধ্যে মনুষ্যকে 
বলে, _"ম। ক্লেব্যং গচ্ছ মানব 1” কপিলের দর্শন - দিদ্ধার্থ গৌত- 
মের দর্শন. এ স্থলে উভয়েই ভ্রান্ত ; উভয়েই মন্তুষ্যর বীরত্বের 
হানিঞ্ন$; ক্লাব-ভাবের উৎপাদক। (১) কপিলের তপস্যা বা 
খোগপন্থা,বুদ্ধের বৈরাগাপস্থা, উভয়েই মন্ুষ্যকে বিপথগামী করে । 
তদপেক্ষা প্রাচান খধিরা যে বলিতেন,_- 
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(১) ব্রাঙ্গণেব সেই জন্যই কপিলদরশন ও বৌদ্ধদশ ন ভুল্য হেয় বোধ 
করেন । তাহারা বলেন, “সাংখ্যশাস্ত্রমসচ্ছান্ত্রং প্রচ্ছন্নং বোষ্ধমেব তৎ।” 
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"জীবনং খলু সংশ্রামে। বৃত্রহা তত্তরচেস্বরঃ। 
ঈআততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্‌ ॥” 
ইহাঁতেই বরং মম্তষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষা পায়। জীবনের আত- 
ভ্ায়ী শীতাতপের বেশেই সমাগত হউক, ম্যালেরিয়া জরের 
বেশেই আগত হউষ্ট, কিংবা আক্রমণকাঁরী কসাক সৈম্তপ্ূপেই 
আগত হউক, তাহার সহিত যুদ্ধ করাই আমাদের কর্তব্য । 
অশিক্ষিত কৃষক ও গিপাহী সহজ বুদ্ধির প্রভাবে এ বিষয়ে 


কপিল ও যি নার্থ অপেক্ষা স্থপণ্ডিত, সন্দেহ নাই। ইন্্রই আমাদের 
বার্থ উপাহ্দেবতা। 


